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অধ্যাপক টিগাল তাহার প্রহাশিত বৈজ্ঞানিক ্ব্ধাবণির ঠা 
নাম দিয়াছিলেন-_-" ম৪হ108148 01 9016108 (ঢা 00801600180 ্ 
৮80019”, বড় জিনিসের সঙ্গে এক নিশ্বাস ছোট জিনিসের লাম করা 
সকল সময়ে সঙ্গত হয় না- তথাপি সেই বড় ৃষ্ান্তের অস্করণে বলা 
যাইতে পারে) এই গ্রন্থ অবৈজ্ঞানিক জনগাধারণের জন্য বিজ্ঞানের 
টুকৃরার সন্ধলনমাত্র। ধা 
রস্থকার বাঙ্গাল! সাহিত্যে এতই পরিচিত ষে তাহাকে চেণাইবার 
ভার আমাকে লইতে হইবে না। আজকাল বাঙ্গালা মাসিক সািত্যে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, গ্রবন্ধেধ নীচে জগদানন্দ 
বাবুর স্থাক্ষর দেখা যাইবে। বাস্তবিক পাচ্চাত্য দেশেই হউক বা 
্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তব স্্া্ককাল আবিষ্কৃত 
হইতেছে, এ দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার ঘোষণার ভার একা 
ভগদানন্দ বাবুর উপরই পড়িয়াঞ্ছে ; অথবা ভিশি তাহাই জীবনের ব্রত 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে অন্য যে কয়বাকি পূর্বে 
বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন তাহারা গ্রাঃই আত্মগোপন 
কবিয়াছেন। 
এই গ্রন্থ যখন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য লিখিত, তখন ইস্থার প্রতি 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের ভ্রুকুটিতঙ্গী প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা 
নাই। এই কথা বলিবার একটু তাৎপর্যা মাছে । এক দল বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রস্থের প্রতি কপাদৃষ্ করেন না।  অবৈজ্ঞানিককে 
তাহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার] মোটা হরপে লিখিয়া 
রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্তে অবৈজ্ঞ।নিক মন্তাজনের প্রবেশ নিষেধ 
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ইহার একটু হেতু আছে। ধৈঙ্জানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্যধিক 
আাদরের সামগ্রী । জঙ্থরি মণিমাণিকোব কারবার করে ও মুল্য জানে। 
বাজারের মধ্যে সে মণিমাণিকা উপস্থাপিত করিয়া ইজ্জত নষ্ট করিতে 
চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বনু পরিশ্রমে যে সকল মহাষুল্য সত্যের আবিষ্কার 
করেন, ভাহার মুগ্য তাহারাই বুঝেন। ইতর সাধারণের সম্মুূপে তাহার 
সমুচিত স্মাদর কখনই অন্তবে না। কাছেই, তাহারা ইতরের সম্মুখে 
তাহাদের মহামূলা মত্যগুলির উপস্থাপনে কুন্টিত। 
কত গ্রমাণপরম্পবা স্তর পর, কত সৃঙ্ষম পর্যবেক্ষণ ও আয়ামসাধ্য 
পরীক্ষার পর, কত বিঠার-বিতর্কবিতপগ্ার পর বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি 
দেবীর রহস্যলোক হইতে গুপ্ততত্বের »ংবাদ সম্থলন করেন, ইতর লোকে, 
ঘাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্মের গুরুত্ব নিষ্ধীরণও তাহাদের পক্ষে 
অসাধা। অভিনব সতোর আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের যে বিস্ময়, যে 
আনন্দ জয়ে, হত্র জনে তাহার অল্লাংশের অনুতবেও অধিকারী নহে। 
যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্ষ ঈউপন্থিত হয় সেই আবিষারের 
সংবাদে অবৈজ্ঞাণিকের কিছুমাত্র ইন্িয়বিকার জন্মে না। বৈজ্ঞানিক 
বশ্মিত হইয়া নিরূপণ করেন, হধোর দূরত্ব নয় কোটা মাইল, অবৈজ্ঞানিক 
তাহা শিক্বিকারে শুনি! থাকেন এবং নববই কোটা হইলেও তাহার 
বিশ্বের যাত্রা অধিক হয় না। আলোক সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে 
প্রমণ করে, হঠ] প্রাতপাদন করিয়। বৈজ্ঞানিক অসাধ্যসাধনের ম্পর্ধায় 
সপ হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকাতরে তাহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ 
মাণিয়া লয়। ভাহার কোন ইন্জিয় কোনরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না। 
বিশ্ববা।পী ঈথরের অথবা অভে্ঠ। অঙ্টেন্ত গরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 
খৈজ্জানক যখন আম্কাজন করেন, তাহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন 
পু থর ছড়া পাতা যুিয়! তাহাকে দেখাহয়া দেন যে, তাহার চৌদ্দপুরুষ 
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পূর্বে এই তথা আবিষ্কূত হইয়া গিয়াছে ; তাহার বিশেষ কোন কুতিত্ব 
নাই! সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ, না তরল পদার্থ, এই দ্লারণ, 
সমস্যার ধানে বলিয়া! যখন বৈজ্ঞানিকের শিরংপীড়া উপস্থিত হয় 
অথবা সেই গরমাণুগুলি তায চুঁরিয়া, ইলেক্টনে গুঁড়ায় পরিণত 
হইতেছে দেখিয়া যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বলেন, তখন তাহার 
আত্মীয় স্বজন, তাহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়। তাহার 
ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন। তাহার প্রতিবেশীদের মধ্য কেহ বা তীঠাকে 
পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পল্প লোক মনে 
করিয়া! তাহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া নির্বিকার চিত্তে মানিয়! লয়। পাগল 
ঠাওরানো বরং সহ! যায়; কিন্তু এই নির্বিকারতা একেবারে অচ্ছ) 
নির্জন হীপের সমন্ত ক্লেশ আলেবজান্দার সেলকার্ক সহিয়াছলেন। কিন্ত 
তাহার মত গোটা মাস্থুষকে নৃতন দেখিয়াও পশ্ত-গাথীতে বিকার-লক্ষণর 
দেখায় নাই, ইহ] তাহার অগহ্‌ হহাছিল। 

অনধিকারীর নিকট তত্বকথ! প্রকাশে তত্বদশীর! চিরকালই কুঠিত 
এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বার্থ উপ- 
স্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সন্কোচ বোধ করেন। যত মহঞ্জ 
ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপরিষ্ট হউক না, অনধিকারী যে বৈঞানিক 
মত্যের যথার্থ তা ৎপধ্য স্বয়ঙ্গম করিবে, তাহার সম্তাবন! অল্প। জঙ্থরি 
ব্যতীত ইতর লোকে খণিমাণিক্যের সমুচিত সমাদর গরিব, তাহার 
সম্ভাবনা অল্প। মুক্তার মাল] সকলের গলায় শোত| পায় না। পরের 
নিকট উহার আদর হইতে পারে কিন্তু নরের শাখাবিহারী কুটুদ্বে 
গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু বিরল। 

এ সমন্তই সত্য । তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্ময়ে অসময়ে : 
ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের সনুধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের গুরুণ্ভীর 
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তত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার গ্রচুব উদাহরণ আছে। অধ্যাপ 
টিগালের নাম পূর্কেঠ করিয়াছি ) অবৈজ্ঞানিক জনসমাজের সহিত মাখখ- 
মাখি, গলাগলি করিতে তাহার মত মলে গ্রস্ত ন! হইতে পারেন,- 
কিন্তু হেলমহোত্জ, কেলবিন টেট, ক্লিফোর্ডের মত দিক্‌পালগণও 
তাহাদের দেবলোক হইতে অবমরমত নামিয়া আসিয়া বিজ্ঞানের 
অমুতভাও হি অমুতগ্ণিকা মন্ত্যলোকে বিলাইভে ক্কপণত্া করেন 
নাই । স্বগের অযুত্ের যেমন মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামুতেও সেইবপ 
একটা মাদকতা আছে। মাদক দ্রব্যের একট| সাধারণ লক্ষণ এই যে, 
অপরকে না বিলাইলে আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে 
আপনার আনূনের ভাগ দিতে চান; না দিতে পারিলে তাহাদের 
আনন্দ পূর্ণ হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর 
অধিকারী অনধিকাধী বিচার করা চাল না। ভৈরবী চক্রে সকল বর্ণই 
দ্বিজোতম হইয় যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না। 

এই শপ গ্রন্থের ভূমিক1 লিখিতে বসিয়া এত বড় বড় নাম ও বড বড় 
কথা আনিবার হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্তী আমাদের 
মই মত্তীলৌকের অপিব'সী। ভবে দেবলোক হইতে দিক্পালেরা 
বিজ্ঞানাযুতের যে ছিটা-ফোটা যাহা মঙ্যলোকে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, 
তিনিও আমাদের মই তাহাথ আস্বাদন করিয়া থাকেন এব! সেই ছিটা- 
ফোটার আস্থাদনে তাহার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীকে অংশতাক করিবার 
জন্ক আহ্বান করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি তাহার আত্মীয়-স্বজন, 
প্রতিবেশীর কতজ্তাভাজন। বাঙ্গালাদেশে ভীহার এই উদ্মের 
সহযোগী অধিক নাই । তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক 
পাঠকদমাজের মধ বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে চেষ্ট। করিয়া | আমিতেছেন, 
তজ্দন্য বন্গদাহিত্য তাহার নিকট খণী। কেননা, বাঙ্গালা সাহিত্য 
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এবিষয়ে নিতান্ত দরি্। এই গ্রন্থে সেই দারিরোর কতকটা! মোচন 
£ইবে। বান্গানা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রস্থের একান্ক অতাব। গ্রস্কর্তা 
সেই অভাব মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি সেই কৃতিত্বের 
যংকিঞ্চিং পরিচয়দানের এই স্থযোগ পাইয়া পরম আনন্দ অন্তব 
করিতেছি। 

্ীরামেআনুনার ভ্রিবেদী 


গত ছয় মাত বংসরে প্রবাল, বঙর্শন,তবোধনী গনি, সাছি- 
সহিতা, মানসী প্রভৃতি মাসিক গত্তিকায় আমার ষে সকল বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরি মধ্য হইতে কয়েকটিকে বাছিয়! 
লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। বৈজ্ঞানিক রচনাকে স্বধগাঠ্য 
করিয়া সাধারণ পাঠকের নিকটে উপস্থিত করা যে ক্ষমতার কাজ, ভাহার 
অতাব রচনাকালে পদে পদে অন্ুতব করিয়াছি। “এই দৈম্য সত্বেও 
বাজ|লায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া সুধী পাঠকের নিকটে 
হয়ত অপরাধী হইয়াছি। | 

** তৃগর্ভের প্রাচীন সুরে সঞ্চিত লুগ্তজীবের শিলাময় কঙ্কাল ভীববিজ্ঞানের 
সম্পূর্ণতার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, প্রাচীন পত্ডিতদিগের সুদীর্ঘ সাধনার 
ফলগুলি প্রচলিত নান! বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে তেমনি 
অপরিহার্ধা। অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের সামগ্রী। 
সেগুলিকে ন৷ বুঝিলে, যে কল চিন্তা ও তাব নানা আধুনিক মতবাদের 
স্ট্টি করিঘ়াছে, তাহাদের অভিব্যক্কির হৃত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
এজন্য গ্রন্থে নৃতনের আলোচনায় পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। 

অনেক প্রবন্ধে পাঠক একই বিষয়ের গুনরালোচনা দেখিতে পাইবেন। 

এই পুনরুক্তি দোষ ইচ্ছাকৃত । গ্রন্থের বন্ প্রবন্ধের মধ্যে যে কোনটিকে 
পড়িতে আরম করিলে পাঠক যাহাতে তাহার পূর্ণাকার দেখিতে পান, 
তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। কোন আলোচ্য বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত 
জানিবার জন্ট পাঠককে কোন পূর্ব প্রবন্ধের পাতা উল্টাইতে হইবে না। 


ব্রহ্মচধ্যা শ্রম, 


শান্তিনিকেতন, বোলপুর। শ্রীজগদানন্দ রায়। 
আযাঢ়, ১৩১৮। ্‌ 


হে কল্যাণীয় 
_ত্রহষবিষ্ভালয়ের ছাত্রগণ ! 


৯. আশ্রমের মই কষ বাক্ষণাগারে অধ্যাপনাকালে তোমাদিগকে যে 
সকল কথা বলিয়াছি এবং শাস্তক্সি্ধ কত সন্ধ্যায় আশ্রম-আতিনায় বসিয়। 
ভোমাদের নিকটে প্রকৃতির যে সকল রহম্য বিবৃত করিয়াছি, তাহাদেরি 
কতকগুলি আন পৃ'থির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার গ্রবস্ধগুলি 
পুস্তকের আকারে গ্রকাশিত দেখিতে তোমাদের আকাঙ্ষা ছিল। এই 
জন্য তোমাদের মধ্যে যাহারা আশ্রমে আছ এবং যাহার! আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছ, সকলেরি উদ্দেশে এই গ্রন্থথানি আমার 
অন্তরের আশীর্ববাদসহ উৎদর্গ.করিলাম। 

তোমরা বিষ্যা ও জ্ঞানে দেশের সন্তান হও, ভগবানের নিকটে এই 
্রার্থনা করিতেছি। 


্রদ্মচরধ্যাশ্রম, . 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর শ্রীজগদানন্দ রায় 


আধা, ১৩১৮ 
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ঈথর 


বাজিকর দুরে ঈাড়াইয়! যখন দুর্ববোধা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহার পুতুলগুলিকে নাচাইতে থাকে, তখন দর্শকমাত্রেরই মনে বিস্ময়ের 
সঞ্চার হয়। বল] বাহুল্য, মান্ত্রর আশ্চধ্য শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া 
বিন্ময়ের উদয় হয় না; সহন্র চক্ষুর তীক্ষ দৃষ্টিকে এড়াইয়া বাজিকর যে 
কৌশলে লুক্কায়িত তারগুলিকে টানিয়া তেঞ্কি দেখাইতেছে, দর্শক 
তাহারি কথা মনে করিয়া বিস্মিত হন। | 

এইপ্রকার ভেঙ্কি ব্যতীত অনেক ভেক্ি গ্ররতিদিনই আমাদের 
নজরে পড়িতেছে। আমর! কোন অতিপ্রাকৃত কারণ নির্দেশ করিয়া 
তাহা ব্যাথা! করিবার চেষ্টা করি না। প্ররুতির শক্তি যখন নানা 
জটিলতার ভিতর দিয় বিচিত্র আকারে আমাদের সন্মুথে আপিয়া াড়ায়। 
তখন কেবল মুক্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতির দুত বলিয়া চেনা, সতাই 
কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এপ্রকারে ছগ্মবেশ অধিক দিন তুলাইয়া 
রাখিতে পারে না । যে অতিহুষ্ম তার টানিয়া প্রর্কৃতি দেবী ভেঙ্কি 
দেখাইয়া থাকেন, তাহ! শেষে ধরা পড়িয়া ঘায়। 


২ গ্রকৃতি-পরিচয় 


ত্িশ বৎসর পূর্বের জগদ্ধিখাত পণ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রকার 
কতকগুলি প্রাকৃতিক ভেন্কির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য গবেষণা আরর্ভ 
করিয়াছিলেন । বন্ছ দুরে অবস্থিত ছুই পদার্থ কিগ্রকারে পরস্পরকে 
আকর্ষণ করে, এবং কোটি কোটি যোজন দূরবন্তী জ্ঞোতিষ্বের তাপালোক 
কাহাকে অবলম্বন করি4] ছুটাছুটি করে, ইহা স্থির করাই গবেষণার উদদোত্য 
ছিল। তিনি এই দকল বিষয় অবলম্বনে যে একটি জ্ঞানগর্ভ ও নবতত্বপূর্ণ 
নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে । 

দুরে দাড়াইয়৷ কোন বস্তুকে মচল করিতে হইলে, একটা সংযোজক 
পরার্থের একান্ত প্রয়োজন । ইহাকে অবলঙ্থন করিয়াই চালক বস্তবকে, 
সচল করে। শিলাখণ্ডকে নডাইতে হইলে আমরা তাহাতে রজ্্ব বাঁধিয়া 
টানি কিংবা বংশদণ্ড দিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ত করি। শরীরের 
বল এ সংযোজক রঙ্ছু বা বংশখও্কে অবলম্বন করিয়া শিলায় পৌছিলে, 
সেটি স্থানভ্ষ্ট হয়। মহাশৃন্যের গ্যোতিষকগুলি যে, পরস্পরকে আকর্ষণ 
করে তাহাতে আর মতঘবৈঘ নাই। ইহ] কেবল বুহৎ জড়পিণ্েরই 
ধর্ম নয়, শত সুয্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া স্ম্্র ধুলিকণী- 
পরাস্ত সকলেই আকর্ষণধন্মী। জড় কিপ্রকারে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ 
পরিচালনা করে, তাহা স্থির করিবার জন্য এপধাস্ত প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। কোন বিষয় লইয়া 
একাধিক ব্যক্তি গবেষণা করিতে থাকিলে, প্রায়ই মতের অনৈকা দেখ! 
দেয়; কিন্ এই ব্যাপারে সঞ্লে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
যখন বন্নূরবর্তী হইয়াও পদার্থ মকল গরস্পরকে টানাটানি করে, তখন 
কোন এক অতীন্দরিয় পদার্থে সমস্ত বাবধান পূর্ণ আছে বলিয়া অনেকেরই 
বিশ্বাম হইয়াছিল এবং দূরবত্তী পদার্থগুলিকে এই অতীন্িয় বস্তই সংযুক্ত 
রাখে বলিয়া তাহারা অনুমান করিয়াছিলেন। 


ঈথর ৩ 


কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়া টানিলে সমগ্র জিনিসটাতে টান 
পড়ে । ইহাও একটা অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার । পদার্থের গঠনের খবর জানিতে 
চাহিলে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বস্তমাত্রই অগুময় এবং অথুগুলি এপ্রকাঁর 
ভাবে সুমক্জিত যে, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিয়! থাকে না; অর্থাৎ 
অগুগুলির মধ্যে বেশ একটু বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। এইপ্রকার সুষ্পষ্ট বিচ্ছেদ 
থাকা সত্বেও, কতক অণুকে টানিতে থাকিলে তাহাদের সহিত অপর 
অগুগুলির সঞ্চলন হয় কেন, তাহ বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিরও মীমাংসার জন্ম অনেক গবেষণ। করিয়া- 
ছিলেন, এবং শেষে সিদ্ধাস্ত হইয়াছিল, মালার পুষ্পগুলি যেন বিচ্ছিন্ন 
“ধীকিয়া হুক্ম হুত্রের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, পদার্থের বিচ্ছিন্ন অথুগুলিও 
সেই প্রকারে কোন এক জংযোজক পদার্থ দ্বারা পরস্পরের লহিত যুক্ত 
আছে। আমরা যখন বলপ্রয়োগ করিয়া লৌহশলাকাকে বাকাইতে 
আরম্ভ করি, তখন এ সংযোঞ্জক পদার্থ ই টান পাইয়! বাকিতে আরম্ত 
করে এবং তাহারি সঙ্গে আবদ্ধ অগুগ্লি স্থানন্রষ্ট হইয়! পড়ে। 
যে অতীন্দ্য় পদার্থটি এই প্রকারে অণুর অবকাশে থাকিয়া পরম্পরের 
সম্বন্ধ রক্ষা করে এবং বাযুমগ্ডুল ও মহাশুন্টের সর্ধবাংশে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া 
আকর্ষণ ধর্মের বিকাশ করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই ঈথর 
নামে আখ্যাত করিয়াছেন । 
ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার আর কোন প্রয়োক্জন আছে কি না, 
আমরা এখন তাহা আলোচনা করিব। জগ্দ্বিখাত পণ্ডিত নিউটন 
সাহেব তাহার মহাকর্ষণের নিয়মাদির আলোচনাকালে ঈথরের ন্যায় 
সর্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
এক নিবন্ধে (096108] 0967168) স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, জড়কে যদি 
কোন এক অতীন্রিয় পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন বলিয়া মনে করা যায়, এবং ইহ! 


প্রকৃতি-পরিচয় 
জড়ের নিক্টবতী হইবামাত্র ব্নচাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া স্বীকার 


করা যায়, তবে মহাব্ষণের নিযমাদির একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে" 
পারে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিউটনের পূর্বোক্ত কথাগুলির সারবত! 
বুঝিয়া ঈথরনামক একটি জিনিসের অস্তিত্বে স্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছেন। 
ইহারা দিয়াছেন, জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেক্ট নৃউৎপল্ন হইবামান্, 
হাহ পার্থ ঈথরের টাপ-কমার লঙ্গণ প্রকাশ পায়। অতি-পরমাণু অর্থাৎ 
ইদেক্টন্‌ অল্পদিনগাত্র আমাদের সহিত পরিচিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণ 
অন্থমান করিতেছেন, ঈথরই কোন প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়িলে, 
অতি-পরমাণুর উৎ্পঞ্তি হয়। এই অনুমান সত্য হইলে, নিউটনের উক্তির 
সাত প্রাতপন্ন হ£বে বক্য়া অনেকে আশা করিতেছেন। স্থতরা' 
অতি-পরমাণুর আবিষ্কারের পর হইতে যে, ঈথরের অস্থিতবের প্রমাণ আরো 
ম্পষ্টতর হইয় ঠাড়াইতেছে, তাহা এখন আর অস্বীকার করা যায় না। 
খহাকষণের নিয়মাদির ঘহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে 
সত্য, কিন্তু এই আকর্ষণ ঠিক কি প্রকারে পদার্থে উৎপন ইয়, তাহা 
আমরা জানি মা। কাজেই, ঈথরকে আকর্ষণের উৎপাদকরূপে ানিয়াও 
এষদ্ধে আমাদের জান বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। এক্ন্ত কেবল মহাকর্ষণের 
অসিত দেখিয়া এখন ইঈথরের অন্তত স্বীকার করা যাইতেছে না। 
তাগালোক এবং চুক ও বিদ্যুতের এক্তি দ্বারাই ঈথরের অস্ভিত্ 
বিশেষভাবে প্রতিপর হইয়াছে । 
তাপ, আলোক ও বিদ্যুৎ যে, পদার্থবশেষের স্পন্দনকর্তৃক উৎপাদিত 
ই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিস্তযেজিনিসের স্পন্দনে 
এ সকল শাক্তর বিকাশ হয় ব্রঙ্মাণ্ খু'জিয়া তাহার দর্শন পাওয়া ভার। 
আমাদের পরিচিত কোন পদার্থে কম্পনকে আলোকম্পননের অনুরূপ 
জ্রুত করাযায় নাই ॥ অথচ আলোকবহ কোন একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব 
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আছে, তাহা স্ুনিশ্চিত। এই স্থুনিশ্যয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একটা 
"গআলোকবহ পদার্থ জানিয়। লইয়া, তাহাতে আলোক-উৎপাদনের 
উপধোগী অনেকগুলি ধর্মের আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। .গত 
শতাবীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ক্ার্ক ম্যাক ওয়েল এক সময়ে বিদ্যা ও 
জ্ঞানে সকলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইনি ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া 
স্পষ্টই বলিয়া ছিলেন, যে মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রাদি অবস্থিত, তাহা কখনই 
শৃন্ত নয়। এই-জ্যোতিষ-খচিত অনন্ত স্থান নিশ্চয়ই কোন এক পদার্থে 
পূর্ণ আছে । ইহাই নক্ষত্রের সহিত নঙ্গপ্রকে, কুষ্যের সহিত ভুধ্যকে, 
এক মা যোগন্থত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কোটিযোজন দূরবর্তী জ্যোতি 
**হাইডোজেনের এক অতি-সুক্্ষ কণার স্পনন আরম্ভ হইলে, এ সর্বব্যাপী 
পদার্থই ম্পন্দথনগুলিকে আনিয়া রশ্মিনির্বাচন-যন্ত্ে (909০1980019) 
বর্চছিন্তের (30০017807) উৎপত্তি করে। 
আলোকপরিবাহণই ঈথরের একমাত্র ধর্ম নয়) চৌস্বক ও বৈদ্যুতিক 
ব্যাপারে ও ঈথরের কাধ্য ধরা পড়িয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাড়ে 
জথরের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে গিয়া, তাহার সংগ্র 
জীবন অভিবাহন করিয়াছিলেন। ঈথরই যে, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক 
ধর্শের একমাত্র উৎপাদক, এই মহাত্মাই তাহা প্রথমে অনুমান করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পর অপর বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় সেই অস্থ্যানই 
ভবিস্বদ্ধাণীর ন্যায় সফল হইয় পড়িয়াছে। ইহারা বিদ্যুৎ ও চৌম্বক 
শক্তির সহিত ঈথরের গ্রতাক্ষ যোগ দেখিতেছেন। অধ্যাপক টম্সন্‌ 
( . ত.1001080 ) পরীক্ষানৈপুণো এবং অসাধারণ শাস্তজ্ঞানে 
বৈজ্ঞানিক সমাজে অতি উচ্চ আমন প্রা্থ হইয়াছেন। অক্লদিন হইল, 
ইনিই বলিয়াছেন, আমরা ব্রন্ধাণ্ডে যত জড় দেখিতে পাই, তাহা 
এক ঈথরেরই রূপান্তরমাত্র। ভত্ভিন, পদার্থের অস্তনিহিত শক্তি এবং 
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101)6010) গ্রভৃতিও মেই ঈথর হইতে উৎপন্ন। কাজেই, ঈথর এখন 
কেবল আলোকবহ নয়, ব্রদ্ধাণ্ডের নানা প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলেও" 
ইহা বর্তমান । 

ঈথর জিনিসটা কি প্রকার, এখন আলোচন! করা যাউক। গুড়ের 
যে সকল ধর্ম এবং অবস্থার সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহা! লইয়া 
বিচার করিতে গেলে ঈথরকে জড়ের কোটায় ফেলা যায় না। জড়ের, 
সাধারণ ধশ্মের মহিত ইহার অনেক অনৈকা দেখা যায়। কাজেই, জড় 
বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ঈথর তাহা নয়। ঈঈথরই জড়ের মূল 
উপাদান। লজ সাহেব (317 01107 1,0026) যে একটি উদাহরণ 
দ্বারা জড় « ঈথরের পার্থক। প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এখানে সেটির" 
উদ্লেখ করার লোভ স'বরণ করিতে পারিলাম না। ইনি বলেন, এক 
খণ্ড রজ্জুতে গ্রন্থি রটনা করিলে যেমন রজ্জুকে গ্রস্থ দ্বারা রচিত না বলিয়া 
আমরা গ্রন্থিকেই বজ্র দ্বাবা গঠিত বলি, সেই প্রকার ঈথরকে জড়মুয় 
না বলিয়া জড়কেই ঈথরময় বলা উঠিত। সকল বস্তুকেই আমরা উপযুক্ত 
বলপ্রয়োগে স্থানাস্টরিত করিতে পারি, কিন্তু কোন শক্তি গ্বারা ঈথরকে 
স্থানান্তরে লওয়া যায় না। জড় ও ঈথরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ 
ু্পষ্ট। ঈথর আবঠিহ ৭ স্পন্দিত হইতে পারে এবং পার্থে চাপ 
(3৮9১৯) দিয়া নিজে প্রসারিত (১৪16) হইবারও চেষ্ট| করিতে 
পাবে, কিন্ত স্থানাস্থারও হইতে পারে না। 

ঈথর জিনিসটা যে, সাধারণ কঠিন পদার্থের ন্যায় নয়, তাহা বৈজ্ঞানিক 
: মাজেই শ্বীকার করিয়া ধাকেন। যাহা সমগ্র বিশ্বকে জুড়িয়া আছে, 
তাহার অবস্থ। দ্রব (11011) হওয়ারই কথা । এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 
হে জিনিম নিই জব, ভাতা কিনান! কঠিন বস্তু উৎপাদিত করিতে 
পারে? অনেও হায় রব সামগ্রী দ্বারা গৃহনিম্থাণ যেগ্রকার অসম্ভব, 
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ঈথর দিয়া লৌহ, প্লাটিনম্‌ প্রভৃতি ধাতুর উৎপত্তিও প্রথম দৃষ্টিতে সেই 
*প্রকারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। 
অনেক স্থলে দ্রব পদার্থকে ঠিক কঠিন বস্তর ন্যায় কাধ্য করিতে দেখ! 
যায়। লর্ড কেলতিন্‌ এবং অধ্যাপক লজ এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন । আমরা এখানে ইহাদেরি ছুই একটি পরীক্ষার বিবরণ দিয়া, 
ত্বব বস্তর কঠিনবৎ কার্যের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ও 
সাধারণ রেশমের হ্ত্রকে কখনই লৌহ-শলাকার গ্টায় কঠিন বলা যায় 
না। কিন্তু কপিকলে এ হুত্রকেই মালাকারে বাঁধিয়া ভ্রুত ঘুরাইতে 
থাকিলে, উহাকে সত্যই কঠিন হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় হুত্রটিকে 
গধপ্িয়া কাপাইতে থাকিলে, কম্পনগুলি স্থত্রের উপর দিয়! তরঙ্গাকারে 
চলিতে আরম্ভ করে। শিকলকে ঘুরাইতে থাকিলে, তাহাও লৌহদণ্ডের 
টায় খাড়া হইয়া! পড়ে । জলের ভিতরে হাত ডুবাইতে গেলে, হাত 
অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই জলই পিচকারির মুখদিয়া জোরে বাহির 
হইতে থাকিলে, তাহা! কঠিন ইঠ্টকের ন্যায় কার্য করে। সাধারণ 
কাগজকে বৃত্তা কারে কাটিয়া ঘুরাইতে থাকিলে তাহা লৌহচক্কের ন্যায় 
কঠিন হহয়া ঈলাড়ায়। ইম্পাতের স্কুল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, 
চক্াকার করাতকে এ কারণেই ক্রুত ঘুরাইতে হয়। সাধারণ লৌহের 
করাত ঘুরিবার সময়ে এত কঠিন হহয়। ঈাড়ায় যে, তাহার স্পর্শে ইম্পাতের 
্যায় কঠিন জিনিসও অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে । 
এই সকল উদাহরণ হইতে বেশ বুঝা হায়, ঈধর নিজে দ্ুব পদার্থ 
হইলেও অতি দ্রুত বেগে ঘুর্ণিত হইবার সময়ে তাহাতে কঠিন পদার্থের 
অনেকগুলি ধন্ম আপন! হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, 
ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব বলা যায় না। 
যন্ত্াহায্যে ঈখরকে ঘুরাইয়া তাহার কারা দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ 


ঙ 


৮ গ্রক্কতি-পরিচয় 


এপর্যন্ত অনেক পরাক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আশানুরূপ ফললাত করিতে 
পারেন নাই। সার অলিভার লঙ্জ লৌহচক্রকে প্রতি মিনিটে চারি হাজার 
বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর আলোক পাত করিয়া, ঈথরকে চঞ্চল 
করিতে পারেন নাই । এই পকল দেখিয়া মনে হয়, উহাকে ঘুধিত 
করিবার কৌশল আজও আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। কিন্তু বৈদ্যুতিক 
উপায়ে ঈথরকে চঞ্চল করা গিয়াছে। বিছ্যুদ্যুক্ত পদীর্থকে ঘন ঘন 
আন্দোলিত করিতে থাকিলে, নিকটবর্তী ঈথরে আপনা হইতেই তরঙ্গ 
উঠিতে আরম্ভ করে। তাছাড়। কোন বিদ্বাদ্যুক্ত পদার্থকে সহসা 
বিদ্যুমুক্ত করিলেও ঈথর চঞ্চল হয়। এই সকল উপায়ে ঈথর-তরঙ্গের 
উৎপাদন এখন অতি হজ হইয়া দঈীড়াইয়াছে। রন্জেনের রশি" 
( %-গ্ঠ৪ ) আজকাল এহ প্রক্রিয়াতেহ উৎপাদিত করা হইয়া থাকে। 
যাহা হউক, ইঈথরকে গতিশীল করিবার সহশ্র চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও 
বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্বে কণামাত্র সন€ প্রকাশ করেন নাই। 
তাপালোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রতেক কার্যে ঈথরের অস্তিত্বের যে 
হুষ্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই ইহাদের বিশ্বাসকে অন্বষ্ন রাখিয়াছে। 


বিদ্যুতের উৎপত্তি 


শতাধিক বতমর পূর্ব যেদিন ভল্টা ভড়িৎগ্রবাহের আবিষ্কার করিয়া 
জগৎকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত হইতে তড়িদ্‌বিজ্ঞান 
ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুতের নানা অদ্ভুত শক্তিতে 
আদ্গকাল যে ঞত গ্মভাবনীয় ও কল্পনা ভীত কারা সুসাধা হইয়া পড়িতেছে, 
তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিশ্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা কি) 
'"এঁবং ইহার উৎপত্তি-স্বান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, আজকালকার 
প্রধান বিজ্ঞানরথীর নিকটেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ ঠিক 
আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত কোন বায়ব বা তরল পদার্থের 
সহিত ইহার কোনও সরবন্ধ নাই), একথা সকল বৈজ্ঞানিক বুঝেন এবং 
বুঝাইতেও গারেন। কিন্তু এই সকল ছাড়া অপর সহ সহত্র জ্ঞাত ও 
অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোনটি বিছ্বাতের মুহ্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে 
ভেম্কি দেখাইতেছে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিৎ আজও নিঃসস্কোচে বলিতে 
পারেন না। 

যে জিনিসটা যত রহস্যময়, তাহার ভিতরকার সংবাদ জানিবার জন্য 
মানুষের ততই প্রবল আকা দেখা যায়। এই জন্য এক বিদ্বাৎকে 
অবলগ্ছন করিয়া এপধ্যস্ত অনেকগুলি মতবাদের প্রচার হইয়া গিয়াছে। 
একটি মতবাদের অযৌক্তিকতা৷ প্রতিপন্ন হইলে, অচিরাৎ আর একটি 
সিগ্ধান্ত তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । তাঠার পর সেটাও পরবর্তী 
বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় হতগোরব হইয়া 09৪ তৃতীয় 
মতবাদের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে । 


৪ গু 


১৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিছ্যাৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না। 
তৈলম্কটিক ( 40007) লঘু পদার্থকে আকর্ষণ করে, কেবল এই” 
অতি সপ্ত বৈধ্যুতিক ব্যাপারের মহিত তাহাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু 
তড়িদৃবিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও ততৎ্সগ্ন্ধীয় মতবাদের অভাব হয় নাই। 
থেলিজ (9155 ) নামক জনৈক পণ্ডিত সেই সময়ে প্রচার 
করিয়াছিলেন, চুষ্ধকে যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তৈলক্ফটিকেরও 
সেই প্রকার একটি শক্তি আছে। থেলিজের কথাটা খুব সহজ সন্দেহ 
নাই, কিন্তু ইহা দ্বার! শিশু তড়িদবিজ্ঞানের যেকোন উন্নতি হইয়াছিল, 
তাহ! কিছুতেই বলা ধায় না। 

এই ত গেল প্রাচীনকালের কথা । ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত গিলবাট"* 

নাহেব পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘধণে তড়িতের উৎপত্তি দেখিয়া 
যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। 
ইনি বলিলেন, ঘধণ করিলে পদার্থে যে তাপ উৎপন্ন ইয়, তাহাই ধর্ষণ- 
তড়িতের ( চঃ1000091 17515001011 ) মুল কারণ। এই তাপহেতু 
তাঁড়ছুৎপাদক বস্ত হইতে এক প্রকার অতি হৃক্্ম পদার্থ স্বতঃই বহির্গত 
হয়। তাহার পরে বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আলিলেই তাহা শীতল 
ও সঙ্কুচিত হইয়া সেই উৎপাদক বস্তুটির সহিত পুনমিলিত হইবার চেষ্টা 
করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটের লঘু পদার্থগ্ুলিকে টানিয়া লইতে চায়। 
বৈছাতিক বিকধণের ([২60815107)) সহিত বোধ হয় তাৎকালিক 
পগ্ডিতগণের পরিচয় ছিল না) নচেৎ তৎসম্বন্ধেও এইরূপ একটা মতবাদের 
কথা শ্বনা যাইত। 

গিলবার্টের পরে বয়েল (30১1০ )-নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত 
বিছ্যুৎসনবন্ধীয়পূর্বেবোক মতবাদটির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে একটা 
নুন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে নানা অভিনব বৈদ্যুতিক 


বিদ্যুতের উৎপত্তি ১১ 


ধু পারি হইলে, ৭ংস্কৃত মতবাদটির দ্বারাও তাহাদের কোনও ব্যাখা! 
গাওয়া যায় নাই। কাজেই, উভয় মতবাদকেই অমূলক বলিয়া বঙ্জন 
করিতে হইয়াছিল। 

ইহার পরেই হকৃবি ও আবি নোলের (4১009 ০1167) গবেষণী- 
কাল। অধ্যাপক হকৃলবি বন্ধ পরীক্ষা্দি দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, যেমন 
জলন্ত পদার্থ হইতে গালোকরেখা বহির্গত হয়, বিদযাদৃযুক্ত পদার্থ হইতেও 
সেইপ্রকার কোন বস্তব রশ্মির আকারে নির্গত হয়। ইহা বামুর ভিতর 
দিয়া অগ্রসর হইবার সমঘে প্রবল ধাক্কা দিয়া পার্বতী স্থানের কতক 
বায়ুকে স্থানচাত করিতে থাকে। কিন্তু বাযু স্থানচাত হইয়া থাকিবার 
খজনিস নয় ধাক্কার মাত্রা কমিয়া আদিলেই পার্থ বায়ু শূন্যস্থান অধিকার 
করিবার জন্য ধাবিত হয়| কাজেই, সেই বৈদ্যুতিক রশ্মিকে ঘেরিয়া 
একটা বামুপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহা বিছ্যাদ্যুক্ত পদার্থের 
অভিমুখেই ধাবিত হইতে চায়। হৃকসবির মতে, বৈদ্যুতিক আকধণ 
এবং পূর্বোক্ত বাযুপ্রবাহ হেতু লঘু পদার্থের সঞ্চরণ, একই ব্যাপার। 

নোলের মতবাদটি কিছু নৃত্তন ধরণের । তিনি ঝলিতেন, ভড়িছুৎ- 
পাদক বস্তমাত্রেই একপ্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে। সকল বস্ততেই অপু- 
গুলির মধ্যে যে এক বন্ধন থাকে, তাহা ভেদ করিয়া এ বিদ্বুৎপদার্থ 
সাধারণতঃ বাহির হইতে পারে না, কিন্ত ধর্ষণাদি দ্বারা চাপ দিতে 
থাকিলে, আবদ্ধ বৈদ্যুতিক পদার্থ টা চৌয়্াইয়া বাহির হইয়া আমাদের 
ইন্দ্িয়গোচর হইয়া পড়ে। 

পূর্বোক্ত দুইটি দিষ্ধান্ত প্রচারের অল্পনকাল পরেই অমূলক বলিয়| 
প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যাক্ত হইয়াছিল । কিন্তু ইহাদের স্থান অধিক কাল 
শূন্য থাকিতে পারে নাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক(লনের একপ্রবহ-বাদ 
এবং অধ্যাপক সিমারের ছিপ্রবহ-বাদ শৃহধ স্থান যুগপৎ অধিকার করিয়াছিল। 


১২ প্রকৃতি-পরিচয় 


ফ্রাঙ্ক লিন বলিতেন, স্বভাবতঃই এক প্রকার প্রবহপদার্থ 10070) 
বন্মাত্রেই অবস্থান করিতেছে; ইচ্াই বিদ্বাৎ। স্বাভাবিক অবস্থার 
জড়ে এই পদাথটা সমন্তাবে অবস্থান করে। কাজেই, তাহাতে বিদ্বাতের 
কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কিন্তু কোন উপায়ে সেই পদার্থের পরিমাণ 
বাড়াইয়। বা কমাইয়া দিলে, তংক্ষণাৎ ভড়িতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কাচে ফ্লানেল্‌ বা রেশমী কাপড় ঘষিলে আমরা কাচস্থিত সেই সমঘন 
প্রবহপদার্থকে অল্প করিয়া দেই, কিন্তু ফ্লানেলে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া 
যায়। এই জন্য কাচ ধনাতুক (10911%6) এবং ফ্লানেল্‌ খগণাত্ুক 
()২8৮৪11%8) তড়িতে পৃ হইয়া পড়ে। 

সিমারের মতবাদটি আবার আর এক রকমের । ইনিও ফ্রাঙ্ক লিনৈ' 
ন্যায় তডিজ্জনক পদাথের কল্পনা করিতে বাধা হইয়াছিলেন; কিন্তু 
ইহার মতে সেই প্রবহপদার্থের সংখ্যা একটি নয়,._স্পষ্টুই দুইটি এবং 
পরম্পর বিপবীতধশ্বী। ইহাদের বিশেষ ধর্ম এই যে, কোন দুইটি বন্ধ 
ষদি উহ্থাদের মধো একটি দ্বারাই ভড়িদ্যুক্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে 
বিকর্ষণী শক্তি দেখা যায়। কিন্তু আবার সেই দুইটিকেই যদি বিভিন্ন 
বৈদ্বাতিক পদার্থ ্বারা তড়িদ্যুক্ত করা যায়, বে আকর্ষণী শক্তির উৎপত্তি 
হইয়া পড়ে। জড়পদার্থমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থায় এ ছুই প্রবহপদার্থকে 
সমপরিমাণে গ্রহণ করে; একজন এই অবস্থায় বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া 
যায় না। কিন্তু ঘরষণাদি দ্বার। এই সাম্যভাবটিকে বিচলিত করিলেই 
বিদাতের প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

কাঙ্কলিন এবং লিখারের পূর্বোক্ত দিদ্ধান্ত দুইটির সাহাযো প্রায় 
সফল পরিজ্ঞাত বৈদুাতিক ধণ্ডের কারণ নির্দেশ করা চলে । এই জন্য 
সিদ্ধান্ত দুইটির মধ কোন্টি সত্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গত 
শত়াজীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল; কিন্ত 


বিদবাতের উৎপত্তি ১৩ 


ইহার একটা চরম মীমাংসা হইয়! উঠে নাই। এই কলহের ফলস্বরূপ 
'তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকসপপরদায় ত্বিধা-বিতক্ত হইয়! কতক ফ্রাঙ্লিনের 
শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কতক সিমারের মতবাদ সত বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিঞ্জেন মাত্র। উনবিংশ শতাব্ধীর মধাভাগে এই দুইটি 
মতবাদ পণ্ডিতনমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, কোন নুত্তন 
দিদ্ধাস্ত ঘ্বার| ইহাদের ভিত্তি সহসা! কম্পিত হইবে বলিয়া কেহই তখন 
কল্পুনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ফারাডে ও হাম্‌ফ্রে ডেভির শিব 
জুল (0016) « মেয়ার 1(218)7)-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
শক্তির অবিনশ্বরতা সনব্বীয় পুরাতন সত্যটাকে মুত্তিমান্‌ করিয়া তুলিলে 
্াঙ্ক'লিন্‌ ও সিমাবের দিদ্ধান্তের মূলে কৃঠারাঘাত হইয়াছিল | 
নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম কাঁরয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত দুইটি দ্বারা 
বিছাতের নানা জটিল ধুকে শৃঙ্খলা বন্ধ করা সহজ হয় বটে, কিন্তু তদদারা 
বিছ্যুতের উৎপত্তি রহাস্যর কোন কিনারা হয় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় 
মত্তবাদই বিশেষ উপকারী। ইহাদের সাহাধো জটিল বৈদ্যাতিক ধর্শাগুলিকে 
বেশ গ্রচ্থাইয়া আয়ত্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু তত্বানুসন্ধিত্হথর নিকট 
থেলিজের মতবাদ এবং দিমার ও ফ্রাঙ্ক লিনের দিদ্ধান্তের মুল একই | 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যার উৎপত্তি কি বলেন, এখন 
দেখা যাউক। ইহাদের কথাগুগি বুঝিতে হইলে, এখন বিজ্ঞান কোন্‌ 
পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্ক। আজ- 
কালকার পর্ডিতগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক প্রারুতিক ব্যাগারকে 
বিরাট প্রঞ্কতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ক্ষুপ্র পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধাগত 
করিলে, ভাহাকে ঠিকভাবে দেখা হয় না। দেখিতে হইলে, তাহাকে 
সেই বিরাট প্রকৃতিরই অংশস্বরূপ করিয়া দেখিতে হইবে। প্রাচীন 
গঙ্িতগণ প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া একটা - মহ! তুল 


১৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


করিয়াছিলেন, এবং ইহারই ফলে তাহারা! প্রত্যেক প্রারৃতিক ঘটনাকে 
এক একটা সম্পূর্ণ নৃত টি বলিয়া অনুমান করিয়া ফেলিতেন। কাজেই” 
তাহাদের প্রত্যেকটির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য এক একটা অন্ভূত 
মতবাদের প্রয়োজন হইত । বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানশান্তে 
তাপ, আলোক, চুম্বক এবং বিদ্যুৎ প্রত্যেকেরই জন্য এক একটা পূৃথক্‌ 
মতবাদ স্থান পাইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিছ্বাৎকে বিরাট 
প্রারুতিক শত্তিরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, 
তাহা অদ্ভুত। এই গথে না চলিলে, ইহারাও হয়ত পূর্ববর্তী পণ্ডিত 
দিগের গায় আরো দুই চারিটি দিদ্বান্তের প্রচার করিয়া বিদ্যুতের 
ইতিহাসকে অযথা ভারগ্রন্ত করিয়া তুলিতেন। হী 
একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই, প্রতিদিনই আমাদের 
চক্ষুর সম্মুথে যে সকল শক্তির বিকাশ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষত 
অংশ প্রকৃতির বিরাট শক্কিসম্পদ্দরে এক এক ক্ষুদ্র কণামান্র। তাপ, 
আলোক, বিদ্যুৎ, চৌন্বকাকর্ষণ, রাসাঘনিক যোগবিয়োগ সকলই প্রকৃতির 
বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির শক্তিতাগ্ডারের ক্ষয় নাই, বুদ্ধি নাই, 
কিন্তু পরিবর্তীন আছে, এবং এই পরিবর্তন আছে বলিয়াই প্ররুতি এত 
বৈচিন্তামঘ়ী। যে শক্তি সৌরক্রিণাঞারে তূতলে পতিত হইয়া জলকে 
বাম্পীভূত করিতেছে, তাহাতে উহার ক্ষয় হয় না। সৌরতাপ গৃঢাবস্থায 
স্ইেবা্পেই অবস্থান করে। তাহার পরে যথাকালে বাষ্প জমিয়া জল 
হইতে আরম্ভ করিলে, সেই তাপেরই পুনবিকাশ হয়। মানুষ সৌরতাপ- 
পুষ্ট শক্তিমঞ্ খাছ দেহস্থ করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চলা-ফেরা, উঠা-বসা 
প্রভৃতি কার্য তাহারি বিকাশ দেখা যায়। আবার আমাদের প্রত্যেক 
পাণ্ক্ষেপে বায়িত শক্তি, হয় তাপ বা অপর কোনও মৃত্তি গ্রহণ করিয়া 
কারধান্তরে নিযুক্ত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক -ব্যাপার 


বিদ্যাতের উৎপত্তি ১৫ 


গুলিকেও এই প্রকার গ্রারুতিক শাঁক্তর বিকাশ বলিতে চাহিতেছেন। 
বৃক্ষশাখা নত করিতে গেলে, বা বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়িতে গেলে, যেমন 
কিঞিৎ শ্তিব্যয়ের আবশ্তক হয়, সেই প্রকার টেলিগ্রাফের তারের 
সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে হইলে, বা কোনও ধাতুফলককে বিদ্যাদ- 
যুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, শক্তিবায়ের আবশ্বাকতা দেখা যায়। গাড়ীর 
কলে প্রযুক্ত শক্তি যেমন তাহার গতিতে, বা চাকা ও রেলের ধর্ষণজ 
তাপে বিকাশ পায়, বিদ্যুতের উৎপত্তির জন প্রযুক্ত শত্তিও ঠিক সেই 
গ্রকারে নানা কার্য দেখাইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতে থাকে। 
মাধারণ শক্তি কি গ্রকারে বিদ্যুতে পরিণত হয়, এখন দেখা যাঁউক। 
“আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগতে কেবলমান্ দুইটি নিত্য বস্তর অস্তিত্ 
আছে। একটি উল্লিখিত বিশাল শক্তিত্তুপ, এবং অপরটি সামগ্রী 
(1181697)। উভয়ই অক্ষয় এবং পরিমাণে চিরস্থির। কেবল এই দুইটি 
অবলগ্ন করিয়া প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্দেশ অসম্ভব 
দেখিয়া) বন্ধ অনুসন্ধানের পরে বৈচ্ঞানিকগণ তাপালোকের বাহক ঈথর বা 
আকাশ নামক একটি বিশেষ পদার্থের অন্থিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। 
আধুনিক পঞ্জিতিগণের মতে এই পদার্থ টাই অবস্থাতেদে স্থিরতড়িৎ, 
শতড়িতপ্রবাহ এবং চৌম্বক শক্তিরূপে আমাদের চোখে পড়ে। বিছ্যুতের 
উৎপত্তি, বিছ্বাদ্বাহক তার বা তড়িতের আধার ধাতুফলকের ভিতরে হয় 
না, ইহাদেরই বাহিরে যে ঈথর অবস্থিত, তাহাতেই তড়িতের উৎপতি। 
টেলিগ্রাফের তার বিদ্যুৎকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় মান্্র এবং ধাতু- 
ফলক ঈথরের অবস্থাবিশেষকে একটা! নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখে । 
এখন দেখা যাউক, ঈথরের কোন্‌ অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তির বিকাশ হয়। 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের একপ্রকার 
কম্পনই বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ। পদার্থমান্রই দুই 
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প্রকারে কম্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটিকে উর্দধাধঃ এবং অপরটিকে 
পাশাপাশি কম্পন বল! যাইতে পারে। কোন পদার্থ যখন জলে ভাগিতে 
ভামিতে নাচিতে থাকে, তখন আমরা দেই কম্পনকে উর্ধাধঃকম্পন 
বলিতেছি এবং সেই পদার্থেরই প্রান্ত যখন তরঞজাঘাতে ডুবিতে উঠিতে 
থাকে, তখন সেই সঞ্চলনকে আমরা পাশাপাশি কম্পন আখ্যা দিতেছি। 
এই শেষোক্ত কম্পনটা কতকটা নিক্কির দণ্ডের আন্দোলনের অনুরূপ । 
ঈথর অবস্থাবিশেষে ধাক্কা! পাইয়া দুই প্রকারেই কম্পিত হইতে পারে। 
ব্জ্ঞানিকগণ ইহার উর্দাধঃকম্পন এবং পাশাপাশি আন্দোলনকে 
[19017103181010 05010191101) এবং 01807060-61901710 (98011191700) 
হক্ঞা দিয়! থাকেন। ভাসমান পদার্থে যেমন এই উভয় কম্পনই যুগপৎ 
সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই উর্দাধঃ ও পাশাপাশি কম্পন এক সঙ্গে 
দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিভগণ বলেন, এই দুই কম্পন-বলের (37888) 
সমবেত কাধ্যদ্বার। ঈথরের অংশবিশেষের যে আকারগত পরিবর্তন 
(38810) ঘটে, তাহাই বিদ্যুতের উৎপাদক ঈথরতরঙ্গ! অধ্যাপক 
ম্যাক্স ওয়েল্‌ ঈথরের এই বিশেষ কম্পনকে [)160610-1580900 
(95011181107 নামে আখ্যাত করিয়াছেন। রা 
এই বৈছাত্তিক দিদ্ধান্ত-অন্থুসারে আলোকোৎ্পাদক ঈথরতরঙ্গ এবং 
বিছুছুৎপাদক তরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পার্থকাটা 
কেবল কম্পনমাত্রায় সীমাবন্ধ। আমাদের হন্দিয়গুলি পরীক্ষা করিলে, 
তাহাদের কাধ্যে নানাপ্রকার অপূর্ণতা দেখা যায়। আমাদের শ্রবণেন্দরিয় 
আছে, কিন্তু সকল শব্ধ শুনিতে পাই না। শব্দোৎপাদক বাযুতরজের কম্পন 
দ্রুততর হইয়৷ একটা নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, মে শবট! এত চড়া 
হইয়া পড়ে যে, তাহ! শ্রবণেন্ত্িয়কে,আর উত্তেজিত করিতে পারে না। 
অতি চড়া শব্ধ এবং নিশুষ্ধতা আমাদের কর্ণে সমান ফল্প উৎপাদন করে। 


বিদ্বাতের উৎপত্তি ১৭. 


অতি ধীর কম্প্নজাত শবশ্রবণেও আমাদের কর্ণ বধির। শবোৎত্পাদক 
গ্াযুকম্পনের সংখ্যার হাস হইতে হইতে একটা নিদ্ধিষ্ট সীমার নীচে 
পৌছিলে, শবের স্থুর এত খাদে নামিয়া আসে যে, তাহা আর 
শ্রবণেক্িয়ের গ্রাহথ হয় না।. শ্রবণশক্রির ন্যায় আমাদের দৃ্টিপক্তিরও 
সীমা আছে। মানবচ্ষু রদ্পীতাদি কয়েকটি মাত্র বর্ণ দেখিতে পায়। 
গণনা করিয়! দেখা গিয়াছে, ঈথরকণী প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষকোটি- 
বার (0০0: 11070790 73111075) স্পন্দিত হইয়া! যে আলোক উৎপাদন 
করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তালোকরূপে 
প্রতিভাত হয়। তার পর ম্পন্দনসংখ] বুদ্ধি পাইতে থাকিলে যথাক্রমে 
প্ী্, হরিৎ, ভায়লেট ইত্যাদি বর্ণের অগ্ডিত্ব অন্গতব করিতে পারি। 
কিন্তু কম্পনসংখ্যা লোহিতালোক উৎপাদক স্পন্দনের ছ্িপ্তণ হইয়! পড়িলে, 
তাহ। আমাদের চক্ষুকে আর উত্তেজিত করিতে পারে না। স্কুল কথায় 
বলিতে গেলে, রক্তরশ্মির উৎপাদক কম্পন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট্‌ 
আলোকজনক তরঙ্গ অপেক্ষা ভ্রু ঈথরকম্পন দ্বারা যে আলোক উৎপন্ন 
হয়, তাহ দেখিতে মানবচক্ষু চিরবঞ্চিত। বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের মতে, 
আলোকতরঙ্গ ও বিদ্যুৎউৎপাদক ইঈথরকম্পন একই ব্যাপার হইলেও, 
বিছু/তের তরঙ্গ ধীর। এজন ইহ! আমাদের দশনেন্তিয়কে উত্তেজিত করিতে 
পারে না। ইহার বিকাশ আমর! কেবল তড়িতেই দেখিয়া থাকি। 
ঈথর বা তড়িতের দুইটি সম্পূর্ণ পুথক্‌ অবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহাদিগকে “ধনাত্মক? (১08106) এবং প্খণা তক” (২৫৪৮1৮৫), এই ছুই 
সংজ্ঞায় আখ্যাত করেন। সর্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুত্রতম স্থানেও এই দুইয়ের 
একজ্র সমাবেশ থাকে, তাই আমরা ঈথর অর্থাৎ বিদ্যুৎসাগরে ডুবিয়া 
থাকিয়াও সকল সময়ে বিদ্যাতের সন্ধান পাই না। কিন্তু কোন রেশমী 
কাপড় ছারা কাচদণ্ড ঘর করিয়া বাঁ প্রকারাস্তরে অপর শকি গ্রহোগ 
ঢু - * 
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করিয়া, আমরা ধন ঝণের সেই সামযভাবের বিচলন করিতে পারি। এ 
অবস্থায় ধন-ধণ (08111509800 2669616) আর একাধারে থাকিতে 
না পারিয়া কোন একটি॥ বিকাশ দেখাইতে আরস্ত করে। ইহাই 
ঘর্ষণজ বা! অচল তড়িৎ। 
বিদ্যুত্প্রবাহের ([716066 097৪2) উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে 
গেলেও সেই অচল তড়িতে আনিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, ঘর্ষণজ ভড়িতের নিত বিদ্যুতপ্রবাহের কোনই অনৈক্য নাই। 
ছুই স্থানের মধ উতয়বিধ তড়িতের গমনাগঘনই তড়িৎপ্রবাহ। বিদ্যুৎ" 
কোষের (0911) তার হখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাহার একপ্রানত 
ধিন' এবং অপর প্রান্ত 'খণ তড়িতে পূর্ণ থাকে। বাতাসের বাধা 
অতিক্রম করিয়া উতয় তড়িৎ মিলিত হইতে পারে না বলিয়াই তারে 
তড়িত্প্রবাহ দেখা যায় না। তারের প্রান্তদ্ব় সংযুক্ত করিয়া দাও, 
ধনাত্ুক ও খণাত্মক তড়িৎ অবিচ্ছি্নভাবে পরস্পর মিলিত হইতে হইতে 
প্রবাহের উত্পত্বি করিবে | সুতরাং ঘর্ণজ ভড়িৎ ও বিদ্বাতপ্রবা$ 
এই দুয়ের কা্ে। দৃশ্ঠত; অনৈকা থাকিলেও মূলে তাহারা এক। কাজে 
কাজেই তাহাদের উৎপত্তি-তত্বও এক । 
বিছ্বাৎপ্রবাহের সহিত চুণ্কের একট! অতি নিকট আত্মীয়তা আছে। 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ 9 ইহার কথা জানিতেন। লৌহদণ্ডে তার জড়াইয়া, পরে 
সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, লৌহদণ্ড ক্ষণিক 
চৌন্বকধশ্ম প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, লৌহদপ্ডের আর চুক থাকিবে 
না। তবে কিস্বাভাবিক চুদ্বককে ঘেরিয়া আমাদের অলক্ষিতে বিদ্বাৎ- 
প্রবাই চলিতেছে 1? বিখ্যাত্ত তড়িদ্বিদ্‌ আম্পিয়ার সাহেব ইহাই বিশ্বাস 
করিতেন এবং তদমুসারে একটা মতবাদ ও গ্রচার করিয়াহিলেন। কিন্তু 
আধুনিক পর্ডিভদিগের গবেষণায় দে মতবাঙ্গ নিরর্থক হইয়! পড়িতেছে। 


বিছ্বাতের উৎপত্তি ১৯ 


আজকাল সকলে বলিতেছেন, চৌখক ধর্ও সেই বিছ্বাৎ বা ঈখরের 
কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক লজ্‌ গণিতকৌশলে দেখাইয়া- 
ছেন, ঈথর আবর্তাকারে কম্পিত হইতে থাকিলে আাবর্তগুলি চুকের 
ন্থায় পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল এই শ্থৃত্র 
অবলম্বন করিয়া বলা হইতেছে, চুম্বকপদার্থ-মাত্রেরই অগুসকল অসংখ্য 
হৃশ্মু সুগম আবর্ত রচনা করিয়া থুরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্িহিত 
ঈথরকেও সেই প্রকারে আবর্তিত করিতেচ্ছে। চৌন্বক ধর্মটা এই সকল 
ঈথর-আবর্তের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

আলোকোৎপাদক স্পন্দন এবং বৈছ্াতিক তরঙ্গ যে মূলে এক, তাহা 
'অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল গণিতসাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সর্বপ্রথম প্রচার 
করেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে নৃতন কথাটা নকলে অত্রান্ত 
বলিয়া হ্বীকার করিতে পারেন নাই ম্যাক্স ওয়েলের পর তাহার প্রি 
শিশ্ক হেল্মৃহোজ বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই 
অতীন্দরিয় ধীর ঈথরকম্পনই যে, বিদ্যুতের উৎপাদক, তাহা তিনি নানা 
পরাক্ষা্ধার! বেশ বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর বহুকাল বিদ্যুৎ-সন্বন্ধীয় আর 
কোন নৃতন সিদ্ধান্তের কথ! শুনা যায় নাই। মার্কনির তারহীন বার্ডা বহন- 
প্রথা প্রভৃতি নূতন আবিষ্কারগুলি ম্যাক্স ওয়েলের ঈথরীয় সিদ্ধাস্তকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিতই করিতেছিল বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই 
ছিলেন। কিন্তু কেন্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচাধ্য নু সাহেব 
(0. 11)0108010) সম্প্রতি বৈছাতিক ততো 







পড়িয়াছেন। ইহাতে বিদ্বাতের ইতি] 
সংযোজিত হইতে চলিয়াছে । ণ 
আমরা পদার্থমান্রকেই সাধারণত: কা 


২ ্রক্কতি-পরিচয় 


অবস্থায় দেখিতে পাই। কয়েক বৎসর পূর্বে লার উইলিয়ম্‌ ক্রুক্দ্‌, 
(91 ভা1)18 07:00৮6৪) পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথ! প্রচার 
করিয়াছিঙ্গেন। প্রায় বায়ুশুন্য কাচনলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার 
লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, নলের মধ্যে যে বেগুনে রঙের আলোক দেখা 
যায়, জ্ুক্দ্‌ সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে দ্রুতগামী লুক সুগম উজ্জল 
অণুর প্রবাহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্থ অবস্থায় পদার্থমাত্রই ষে 
অণুর আকার প্রাপ্ত হয়, ইহ! রলাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল | 

জ্রুকূসের এই আবিষ্কার সমাচার টম্সনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
ব্যাপারটি লয়! স্বয়ং গবেষণা আর্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
ন্ুকৃসের প্রত্যেক কথার সত্যতা! প্রমাণিত হইয়াছিল এবং সেই অতি 
হৃগ্ম অণুগুলির গুরুত্ব ও আঘতনও জানা গিয়াছিল। এখন সেইগুলিই 
বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অতি-পরমাণু বা ইলেক্টু ন্‌ (11900) নামে 
পরিচিত। এগুলি এত ক্ষুন্ন এবং লঘু যে, আট শতটি একত্র না হইলে 
ওজনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হইতে পারে না এবং একটি 
হাইভোজ্েনের পরমাণুর অধিকৃত স্থানে ইহাদের লক্ষ লক্ষটি অনায়াসেই 
একত্র অবস্থান করিতে পারে। 

এই ইলেক্টন্‌ জিনিসটাই আধুনিক বিজ্ঞানে এক বিপ্লব উপস্থিত 
করিতে বসিয়াছে। সাবু অলিভার লজ, রদার্ফো্, সডি এবং 
অধ্যাপক র্যাম্জে-গরমুখ প্রধান বৈজ্ঞানিকমাত্রই বলিতেছেন, ইলেক্ট নই 
বিদ্যুৎ, আলোক ও চৌনম্বকশক্তির মূল কারণ। কেহ কেহ জড়োৎপত্তির 
মুলেও এ অদ্ভূত জিনিসটাকে দেখিতে পাইতেছেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লেট টনৃগুলি বিদুৎপূর্ণ অতি কৃচ্ম কুক 
জড়কণা ব্যতীত মার কিছুই নয়। বিছ্বাতহীন ইতেক্ট ন্‌ এপধাস্ত দেখা 


যায় নাই এবং এ প্রকার২জ্জিনিস্র যে অস্তিত্ব নাই, ইহারো প্রমাণ 





বিদ্বাতের উৎপত্তি ২১ 


পাওয়া গিয়াছে। কাজেই, বিদ্যুৎ এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অতিনুক্ষ 
জড়ের আকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাক্স ওয়েলের 
ঈথরীয় সিদ্ধান্ত যে আমাদের বর্তৃমান জ্ঞান-অসথদারে সম্পূর্ণ সত্য, তাছার 
প্রচুর গ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং নবাবিষ্কৃত অপু-বাদেও আমরা ভূল 
দেখিতে পাইতেছি না। স্বৃতরাৎ বিদ্বাতের উৎপত্তি সমন্ধে কোন্‌ 
মতবাদটি সত্য, কি উভয়ই সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিক সভাঁদমিতিতে বিখ্যাত পণ্তিতগণ আঙ্জকাল 
ইলেক্টন্‌ লইয়া অনেক আলোচনা করিতেছেন এই আলোচনার ফলে 
বিষয়টির সুমীমাংস! হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


পদার্থের মূল উপাদান 


নিউটনকর্তুক মহাকধণের (07851080107 ) নিয়মাঁবিষধার এবং 
ডারুইনের অভিব্যক্রিবাদ প্রচার, এই ঢুইটিই বর্তমান যুগে প্রধান আবিষ্কার 
বলিয়া স্বীূত হইয়! আসিতেছে । এগুলির পর অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ব 
জানা গিয়াছে এবং জড়বিষ্ঠানের নানা শাখা-গ্রশাখা নানাগ্রকারে 
উন্নত হহয়াঞ্ে, কিন্তু প্রসারে কোন আবিষ্কারই নিউটন ও ডারুইনের 
ত্বঘ্বের সমকক্ষ হইতে পারে নাই | বর্তমান বুগের খণ্ড খণ্ড নানা * 
আবিষ্কার মানমের শত শত গ্রয়োজনে লাগিয়া বিজ্ঞানের ঘরাও দিকৃটাকে 
সুস্পষ্ট করিতেছে সত্য; কিন্তু জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমা নিউটন ও 
ডারুইনহ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অনন্ত আকাশের সহস্র হধ্যোপম 
প্রকাণ্ড জ্যোতি্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ তল-লুষ্ঠিত অতি হৃক্ম ধুলিকণা- 
পধ্যস্ত কুদবুহত বস্তবমান্রহই বিধাতার যে মহানিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া সর্বদা চলাফের! করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা নিউটনের 
আবিষ্কারে জানিতে পাবি। বিধাতা যে নিয়মে তাহার বৃহৎ জীবরাজাটিকে 
শাসনে রাখিয়াছেন, পুরুষপরম্পরায় সেই রাজ্যেরই অধিবাসী হইয়। 
আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম না। বৈজ্ঞানিকবর ডারুইন 
অভিবাক্তিবাদ প্রচার কারয়া জীবজগতের শাসনতক্থের আভাস দিয়াছেন। 

নিউটন ও ডাক্কইনের সিদ্ধান্তের ন্যায় আর একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক 
তত্ব ঝয়েক বদর ধরিয়া জগতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি 
আকধণ করিয়া রাখিয়াঞ্থে। কোন মহাবিষ্কারই একদিনে সুসম্পন্ন হয় 
নাই। সুতরাং কতদিনে উহ পরীক্ষাগার হইতে নিষ্থাস্ত হইয়া স্থির 

॥ ২ 


পদার্থের মূল উপাদান ২৩ 


সিদ্ধান্তের আকারে পুথির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা এখন ঠিক 
জলা যায়না। তবে ইহা দ্বারা যে, জড়তত্বের অনেক গ্রহেলিকার 
মমাধান পাওয়া যাইবে, তাহ! অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। 

নৃতন তত্ব আলোচনা! করিবার পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তত্ব 
সম্বন্ধে কিমত পোষণ করেন, তাহা মনে রাখা আবগ্তক। ইহারা 
সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোট সত্তরটি মুল পদার্থ আছে, 
এবং ইহাদেরি বিচিত্র মিলনে নানা বস্ত্র উৎপত্তি হইয়াছে । জলবায়ু, 
পুষ্প-পত্র-তৃণ, শিলামুত্তিক প্রভৃতি বস্তুকে *পরীক্ষা করিলে, মেগুলিতে 
এ মুলপদার্থ ব্যতীত অপর কোন জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
শ্রনিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন (1)81000) এই সিদ্ধান্তটির প্রবর্তক। ইনি 
পূর্বোক্ত সত্তরটি মুল পদার্থের সুক্্মতম কণাকে পরমাণু, (/১0010) সংজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছিলেন এবং সন্তরজাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার 
পরমাণুই যে, সৃষ্টির মুল-উপাদান তাহাই ইহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। 

বৈজ্ঞানিকগণসহস্র চেষ্টায় এ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ দেখাইতে পারেন 
নাই, এবং প্রারুৃতিক পরিবর্তৃন পধ্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের রূপান্তর 
দেখিতে পান নাই। কাজেই ডাণ্টন সাহেবের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া 
সকলেই বলিয়া আদিতেছিলেন, জড়ের মুল-উপাদান অর্থাৎ পরমাণুর 
বিয়োগ নাই এবং কোনও স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তাহাদের 
একটির কোন পরিবর্তন হয় না। হ্ুষ্টির সময়ে হহাদের সংখা যত 
ছিল, আজও ঠিক ভাহাই রহিয়াছে । পরমাণুর নুতন সৃষ্টি বা ধ্বংস 
একেবারে অমস্তব | 

প্রারুতিক বাযাপারের ঠিক গোড়ার খবর দেওয়া বড় কঠিন। স্থুল 
কথায় বলিতে গেলে, কোন বৈজ্ঞানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারের মুল 
রহশ্তের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। বহস্টোস্ছেদের জন্ট কিয়দ্দ,র 


২৪ প্রি তপরিচয় 


অগ্রসর হইয়া সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির কর্মশালার রহস্য- 
ঘবনিকা যেকোন কালে উত্তোলিত হইবে, তাহারও আশা নাই র্‌ 
্তরাং জগতরচনার প্রারস্তে ক প্রকারে মৌলিক পরমাধুগুলির টি 
হইয়াছিল, তাহা ডাণ্টন সাহেব বলিতে পারেন নাই। 

সুকৌশলে ঢুরুটের ধোয়া ছাড়িলে, ধোয়া ঘুরিয়া এক প্রকার 
অঙ্গুরীয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং কাছাকাছি আমিলে তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে আকধণ-বিকর্ষণের তাৰ দেখা যায়। গত শতাীর শেষে 
এই ব্যাপারট। আচার্য হেল্মৃহোও ও লঙ কেলভিনেরদৃষ্টি আক করিয়া- 
ছিল। তখন ইহারা জড়োৎপত্তির ও মহাকর্ষণের ( 07851690107 ) 
মুল কারণ আবিষ্কারে বাস্ত ছিলেন। কেল্তিনের মনে হইয়াছিল, ধোয়ার“ 
বায় লঘু পদার্থের ঘূর্ণনে যে অঙ্গুরীয়ের উৎপত্তি ভয়, তাহাতে যখন 
কর্মণ বিকধণের কাজ দেখা যাইতেছে, সর্বব্যাপী ঈখরের দূর্নজাত 
অঙ্গুবীয়ে আব্ষণ বিকর্ষণের কাজ আরো সুম্পষ্ট দেখারই সম্ভাবন]। 
কেল্ভিন্‌ অন্ণান করিলেন, ঈথরের অতি ুঙ্ সৃক্ম অংশের ছুঙ্জাত 
দ্র সঙুরীয়গুলিই মূল জড় পদার্থ। হেল্মৃহাজ মাহে গণিতের 
সাহায়ো এই সিদ্ধান্তের পোষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষে য়ং 
কেল্ভিন্ই ইহাতে অবিশ্বাস! হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই, পদার্থের 
মুল-উপাদানের রহস্তটা তিমিরাবৃতই রহিয়া গিয়াছিল। 

লর্ড কেসভিনের পূর্বোক্ত গবেষণার পরে এ পান্ত জড়ের মূল 
উপাপান-নর্ণয়ের জন্ম আর নূতন চে! হয় নাই। ডাল্টনের সেই 
পরমাণুর সিদ্ধাঙ্ছে বিশ্বাস রাখিয়া সকলেই বলিয়া আমিতে ছিলেন, হাইভো- 
জেন, নাইট্রোজেন, তাশ্লৌগাদি কতকগুলি জিনিসই মূল জড়পদার্থ এবং 
তাহাদের বিচিত্র সম্মিগনে জগতের নানা পদার্থের ভৃষ্টি চলিতেছে। 
কিন্ত আজকাল ই'লপ, ফ্রান্স ও আমেরিকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ 7 
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ইলেক্টন (] 701900:00 ০৮ ০07080158)-নামক এক সুষ্মাতিসুক্ষ পদার্থের 
"সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই অনেকে জড়ের মুল-উপাদ্দান বলিতে 
চাহিতেছেন। এই নবাবিষ্কৃত ইলেক্ট ন বা অভিপরমাণুর উপরেই অড়ত 
গ্রতিষ্টিত হইতে চলিয়াছে। 

অতি-পরমাণু জিনিষটা কি, প্রথমে আলোচনা কর যাউক। কাঁচ বা 
গালা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসকে ফ্লানেল ব! অপর পশমী কাপড় দিয়া 
ঘষিলে, তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে এব সন্ত সঙ্গে কাপড়েও এক প্রকার 
বিদ্যুৎ জম! হয়। এই ছুই জাতীয় বিদ্যুতের কাধা কতকটা-বিপরীত। 
ফ্লানেলের বিদ্বাৎ গালার বিছ্বাৎকে আকর্ধণ করে, কিন্তু মেই ফ্লানেলের 

শবদ্যাৎকে আর এক খণ্ড ফ্লানেলের বিছ্বাতের নিকটে ধরিলে, তখন আর 

আকধণের ভাব দেখা যায় না। এন্কলে উ্তয় বিদ্যুৎ পরম্পর দূরে 
থাকিবার চেষ্টা করে। তবেই দেখা যাইতেছে, একজাতীয়ই বিদ্যুতের 
মধ্যে বিকর্ষণ এবং. ভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে আকধণ একটা সাধারণ ধর্ম । 
বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই বিছ্বাততের মধ্যে একটিকে ধনাত্মক (08101$9) 
এবং অপরটিকে খণাত্মক (9896) আখ্যা দিয়াছেন | 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পূর্বোক্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
ঈথরের অতি হুষ্্ম অংশ বাতীত আর কিছুই নয়। রসায়নবিদ্গণ পরমাণুর 
যে প্রকার আয়তন নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, এক একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা 
তাহা অপেক্ষা! বৃহত্তর নয়। এগুলির তার নাই এবং অতি উৎকৃষ্ট 
অধুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদের অস্তিত্ব ধরা গড়ে ন!। ব্রঙ্গাওব্যাগী ইথরের 
এক একটি অতি সুক্ষ অংশ পুথক্‌ হইয়া যে, কি প্রকারে ধনাত্মক 
তড়িদ্রূপে বিকাশ পায়, তাহা আজও জানা যায় নাই। 

খণাত্বক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জানা গিয়াছে | স্থূল কথাম 
বলিতে গেলে, ইহাকে অতিশ্থম্্ম জড়কণাই বলিতে হয়। হিলাব করিয়া 
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দেখা গিয়াছে, প্রায় আটশত খণাত্মক বিছ্বাতের কণা জমাট না বাধিলে, 
একটি হাইড্রোজেনের পরখাণুর অনুরূপ ভার পাওয়া যায় না। আয়তনে* 
ইহারা ততোধিক ক্ষুদ্র। হ্াইড্রোজ্জেনের একটি মাত্র পরমাণুর অধিকৃত 
স্থানে কোটি কোটি খণাত্বক বিদ্যুতের কণা! অবাধে বিচরণ করিতে 
পারে। 

পূর্বোক্ত খণত্মাক বিদাতের কণাকেই বৈজ্রানিকগণ ইলেক্ট ন্‌ সংজ্ঞা 
দিয়াছেন। আমরা ইহ্াকেই অতি-পরমাণু বলিতেছি। বায়ুহীন কাঠ 
নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার মংযুক্ত রাখিয়া বিদ্যুৎ চালাইত্ে থাকিলে, 
নলের ভিতরে এ অত্ভি-পরমাণুর অর্থাৎ খণাত্মুক বিছাতের কণার গ্রবাহ 
চলিতে থাকে । বন্দুকের গুলি যেমন হঠাৎ বাধা পাইলে, অবরোধকণ* 
জিনিসটাকে কাপাইয় তুলে, বামুহীন নলের ভিতরকার এই অতি-পরমাণুর 
গ্রবাহও প্লাটিনম্‌ প্রড়তি গুরু ধাতুকর্তৃক অবরুদ্ধগতি হইলে, সেই প্রকারে 
ধাতু-ফলককে কীপাইতে থাকে, এবং ইহার ফলে পার্শস্থ ঈথরও স্পন্দিত 
হৃইয়। এক প্রকার আলোক-তরঙ্গ উৎপাদিত করিতে থাকে । এই 
আলোকই বিখ্যাত রন্জেন্‌ (11901487 ) রশি। 

একটি সহজ পরীক্ষায় অতি-পরমাণুর হুক্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
পূর্ববণিত নলের তিতরে প্লাটিনমূফলক রাখিয়া প্রবাহের গতি রোধ কর। 
অতি-পরমাণুগুলি প্রাটিনমের স্ঠায় গুরু ধাতুর বাধা ভেদ করিয়া বাহির 
হইতে পারিবে না। কিনব আলুমিনিয়ম্‌ প্রভৃতি লঘু ধাতুর পাত দিয়া 
উহাদের গতিরোধ কৰিলে, প্রবাহের কোন পরিবর্তনই দেখা! যাইবে না। 
এম্থলে অভিপরমাণুগুলি লঘু ধাতুর বাধা তে? করিয়া অনায়াসে বাহির 
হইতে থাকিবে। প্লাটিনমের অণুসকল খুব ঘনসহিবিষ্ট) কাঁজেই, ইহার দুইটি 
পাশাপাশি অযুর ভিতর যে বাবধান থাকে, তাহার মধা দিয়া অতি-পরমাণু 
বাহির হইতে পারে না। প্লাটিনমের তুলনায় আলুমিনিয়ম্‌ অনেক লঘু 
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এজন ইহার আপাবিক ব্যবধানও বৃহত্তর । কাজেই, ইহার অণুর ব্যংধানের 
শ্ভিতর দিয়া অভি-পরমাণুর নির্গমন কঠিন হয় না। প্লাটিনমের তুলনায় 
আলুমিনিয়মের আণবিক অন্তর বৃহত্তর বটে, কিন্তু এই বৃহৎ ব্যবধান 
আমাদের চক্ষে এত ছোট দেখায় যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়াও তাহার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। স্থতরাং এক একটি অতি-পরমাণু কত ক্ষুদ্র হইলে, তাহা 
সেই অতি হুমম আণবিক ব্যবধানের ভিতর দিয়া অনায়াসে যাওয়া-আসা 
করিতে পারে, তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। 

এখন মনে করা যাউক, এক এক পরমাণুপ্রমাণ ধনাত্মক বিদ্রাৎ্কণার 
ভিতর যেন লক্ষ লক্ষ অতি-পরমাণু অর্থাৎ খণাত্মুক বিদ্যুতের কণ! আবদ্ধ 
ইইয়। রহিয়াছে | পূর্বে বল! হইয়াছে, ধনাত্মক ও ধণাত্ক তড়িৎ 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কেবল ধনাত্মক বা কেবল খ্ণাত্মুক 
তাঁড়ৎ পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং এখানে ধনাত্মক 
তড়িতের কোষে আবদ্ধ ইলেক্ট ন্গুলি যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য 
ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। কিন্ত 
এই ছুটাছুটিতে উহার] সেই আবদ্ধ স্থান হইতে বাহির হইতে পারে লা, 
কারণ, বাহিরে যে ধনাত্মক বিদ্যুতের কোষ আছে, তাহাই উহাদিগকে 
সেই প্রমাণুপ্রমাণ সঙ্গীর্ণ গপ্ডীর ভিতর রাখিয়া দেয়। 

অধ্যাপক লজ, র্যাম্জে, রদার্ফোর্ড এবং সডি (১০৭১৮)-প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধনাত্মক তড়িতের প্রমাণুপরিমিত কোষের 
তিতরে আবদ্ধ অতি-পরমাণুর ছুটাছুটি জগতে নিয়তই চলিতেছে এবং এ 
ধনাত্মক তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ অতি-পরমাণু লইয়াই. আমাদের 
পরিচিত এক এক একটি পরমাণুর ( 4600 ) গঠন হইয়াছে । 

আমরা! পূর্ব্রেই বলিয়াঁছি, সকল বস্তুর পরমাণু সমান নয় । লৌহের 
পরমাণু তাগ্রের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । গুরুত্ব ব! সাধারণ গুণে 


২৮ প্রক্কতি-পরিচয় 
উহ্থাদের কোনই এঁকা নাই। ইহারি ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধাস্তিগণ 
ঘলিতেছেন, পরমাণুমাত্রেরই কোষে ধনাত্মক বিছ্বাতের পরিমাণ একই 
থাকে বটে, কিন্তু কোর্ষাস্থত অতি-পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুমাত্রেই এক 
নয়। যতগুলি অভি-পরমাণু আবদ্ধ থাকিয়া হাইদ্রোজেনের পরমাণু 
রচনা করে, পারদের পরমাগুতে তাহারি তেইশগুণ অতি-পরমাণু জড় হয়। 
এইজনাই পারদের পারমাণবিক গররুত্ 8 টা হইছ্োজেনের 
তেইশ গুণ। 

প্রহরীর সংখ্যা না বাড়াই কয়েদীর সখ্য] ক্রমাগত বাড়াইতে 
থাকিলে, জেলখান হইতে ছুচারি জন কয়েদীর পলায়নের সম্ভাবনা দেখা 
যায়। পরমাণুমাত্রেই ধনাত্মক বিছ্যাতের পরিমাণ সমান, কিন্তু ইহা ধেঁ- 
সকল অতি-পরমাণুকে প্রহরীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, তাহাদের সংখ্যা পদার্থ- 
তেদে কথন অর্ধিক এবং কখন অল্ল দেখা গিয়া থাকে। কাজেই, যে 
সকল পরমাুতে অতি-পরমাণুর দংখ্যা অত্যান্ত অধিক, তাহা হইতে 
মাঝে মাঝে দুই-দশটা অতি-পরমাণু ধনাত্মক বিদ্যাভের বাধা অতিক্রম 
করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! 
গ্রভোক পরীক্ষায় আভ-পরমাণুর এইগ্রকার প্রয়াণ সত্যই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যে সকল পরমাণুতে অতি-পরমাণুর সংখ্যা 
হাইডোজেনের পরমাণুস্থিত অতি-পরমাণুর দুইশত গুণ, কোষের ধনাত্মক 
তড়িৎ কোন গতিকে সেই অভি-পরমাণুগুলিকে আট্কাইতে গারে। 
কিন্ধু খা! এই সীমা অতিক্রম করিলেই অতি-পরমাণু পরমাণুকোষের 
সনবীর্ণ গন্ভী ত্যাগ করিয়া! বাহির হইয়া পড়ে। 

ইউরেনিয়ম্‌, রেডিয়ম্‌, হেলিয়ম্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ছুরভ ধাতুর 
পরমাণুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অতি-পরমঠি আছে। এইজন্য এগুলি 
হইতে সর্বদাই অতি-পরমাণু বাহির হইয়া থাকে। রেডিয়ম্জাতীয় 
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কয়েকটি গুরুধাতুর তেজোবিকিরণ লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক-জগতে 
ধে আন্দোলন চলিতেছে, পাঠক তাহার কথা অবস্থই শুনিয়াছেন। নূতন 
সিদ্ধান্তিগণের মতে, এ সকল ধাতুর তেজ সেই বন্ধনমূক্ত অতি-পরমাণুর 
প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
তেজ নির্গত করা কেবল রেডিয়ম্জাতীয় ধাতুর গুণ নয়। সম্প্রতি 
দেখ! গিয়াছে, যে সকল ধাতুর পরমাণুর গুরুত্ব অতি অল্প. সেগুলি হইতেও 
কখন অতি-পরমাণুর প্রবাহ তেজের আকারে ভৈর্গত হয়। ইহার ব্যাখ্যানে 
নৃতন সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, পরস্পর বছদুরে থাকিয়া ছুটাছুটি করিতে 
করিতে অনন্ত আকাশস্থ জ্যোতিষকগণকেও যখন ধাক্কা খাইতে দেখা যায়, 
তখন এক পরমাণুর অধিকৃত স্থানে লক্ষ লক্ষ গতিশীল অতি-পরমাণুর মধ্যে 
যে, গেই প্রকার সংঘর্ধণ হইতে পারে লা, তাহা কোমক্রমে বল! যায় না। 
সংঘর্ধণ হইলে, সংঘ্ণপ্রাঞ্ধ বস্বর মধ্যে ছুই একটি অবস্থাবিশেষে বগ 
সঞ্চয় করে। কাজেই, লঘু পরমাুস্িত অতি-পরমাধুগুলির মধো এপ্রকার 
ঘর্ষণ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বেগবান হইয়া ও বাহিরের ধনাত্মক 
বিদ্বাতের বাধা অভিক্রম করিয়া ষেবাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি! ১৭ 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, নৃতন তত্বটিকে মানিয়া লইলে, পরমাণুর 
বিয়োগও মানিতে হয়। অধ্যাপক রদার্ফোর্ড কয়েক বদর ধরিয়া যে 
সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণুর বিয়োগ ধরা পড়িয়াছে। 
ইনি রেডিয়ম্র তেজ পরীক্ষা কারয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে পূর্ববর্ণিত 
অতি-পরমাণুর প্রবাহ ছাড়া আরো ছুইগ্রকার তেজ মিঅিত থাকে। এই 
ছুটির মধ্যে একটি সাধারণ আলোকের রশ্মি। অতি-পরমাথুর পরম্পর 
সংঘর্ষণজ্জাত ঈথর-তরঙ্গ হইতেই ইহার উৎপত্ি। অপরটি হেলিয়মূনামক 
আর একটি ধাতুর বাষ্প। ধৈজ্ঞানিকগণ ঠিক করিয়াছেন, অতিগুরু 


৩৩ গ্রকৃতি-পরিচয়ু 
পরমাণু হইতে নির্গত অতি-পরমাণুণ্তলির সকলই তেজ্জের আকারে থাকিতে 
পারে না। তাহাদের কতকগুলি জমাট বীধিয়া কোৌঁন লঘুতর পদার্থের 
পরমাণু রচন] করে। এইজন্যাই রেডিয়মের অতি-পরমাণুর প্রবাহ একত্র 
হইয়া হেলিয়মে পরিণত হয়। কাজেই, পরমাণু যে বিয়োগধন্মী এবং 
কোন এক পরমাণুর বিয়োগে যে, অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র বন্তর পরমাণুর 
সৃষ্টি সন্টবপর, তাহ! রেডিয়মের তেঞ্জঃপরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইতেছে। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যখন মকল বস্তরই পরমাণু হইতে আছি 
অল্লাধিক পরিমাণে অতি-পরমাণুর প্রবাহ বাহির হইতেছে, তখন পদার্থ- 
মাত্রেরই বিয়োগ অবশ্তস্ভাবী বলিয়' স্বীকার করিতে হইবে কি? ইহার 
উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন,কোন কোন বস্ত্র হইতে প্রচুর অতি-পরমাণু 
নির্গত হয় সতা, কিন্তু পরমাণুর মধ্যস্থিত সমবেত অতি-পরমাণুর সংখ্যার 
তুলনায় ইহাদের পরিমাণ এত তুচ্ছ ঘে, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতাঁত না হইলে 
এই ক্ষয় পরমাণুকে বিকৃত করিতে পারিবে না । যতগুলি পদার্থের সহিত 
আমাদের পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে রেডিয়মের পরমাণুর গুরুত্বই 
সর্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই, ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
অভি-পরমাণুনগত হয়। কিন্তু রেডিয়মের পরমাণুস্থ সমবেত অতি-পরমাণুর 
সংখ্যা, বহির্গত অতি-পরমাণুর তুলনায় এত অধিক যে, এই ক্ষয় হিনাবে 
নাধরিলে কোন ক্ষতি হয়না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, রেডিম্মের 
পরমাণুস্থিত অতি-পরমাণুগুলি হইতে একবৎসর কালে প্রতি দশহাজারে 
কেবল একটিমাত্র বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই, অতি-পরমাধুর বৃহৎ ভাগ্ডার 
হইতে এইপ্রকার ব্যয় করিতে করিতে রেডিয়মের পরমাণু ষে, বহুকাল 
নিজের অস্তিত্ব অন্থুধী রাখিতে পারিবে, ভাহা আমরা সহজেই বুঝিতে 
পারি। কালের অন্ত নাই। অনন্ত কাল আমাদের সম্মুখে প্রমারিত রহিয়াছে। 
ছটপদাথ হইতে থে অতি-পরমাণুর ধীর ক্ষয় হইতেছে, তাহা দুর ভবিস্ততে 
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একদিন পরমাণুকে বিকৃত করিবেই। কাছেই, এই' নব তত্বে বিশ্বাস 
“করিলে বলিতে হয়, সেই সময়ে গাঠির বর্তমান রূপ কখনই থাকিবে না। 
যে মূল উপাদান অর্থাৎ অতি-পরমাণু লইয় সমগ্র জড়ের পরমাণুর রচনা 
হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই সময়ে নানা ভাঙা-গড়ার তিতর দিয়া সকল বন্তুই 
আবার মুক্ত অতি-পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে। ইহাই কি মহাগ্রলয়ের 
আর এক মুদ্তি? 


ঃ 


প্রাচীন রসায়নশাস্ 


অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব রদায়নশান্তরের 
অবস্থা খুব ভাল ছিল ন1। অতি প্রাচীন রসায়নবিদ্গণের ন্থায় সেকালের 
পণ্ডিতগণ লৌহ্‌কে স্বর্ণ পরিণত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেন না 
বটে; কিন্তু শান্্রজানে তাহারা প্রাচীনদিগের ন্ায়ই দীন ছিলেন। 
আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ যেমন ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু ও 
আকাশকে মুলপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগর্ণ 
তেমনি আকাশ ব্যতীত অপর চারিটিকে ভূতপণার্থ বলিয়া মানিতেন। 
যৌগিক পদার্থম্বন্ধেও ইহাদের জ্ঞান অধিক ছিল না। চুই একটি দ্রাবক 
(98) এবং কয়েকটি ক্ষার (4১102168) নাড়া চাড়া করিয়া 
ইহাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইত। 

জল, স্থল, অগ্নি ও বাঘু ছাড়া পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্গণ দীপকনামক 
(১1710418107) আর একটি মূল পদার্থকে মান্তেন। কতক জিনিস 
অল্প ভাপনংযোগে গ্রজলিত হইয়। উঠে, আবার কতকগ্তল বহু তাপেও 
জলে না। রসায়নবিদ্গণ এই দহন্ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়! 
পূর্বোক্ত দীপক পদার্থের আঁ্ষত্ব স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 
ইহারা বলিতেন, দীপককে আমর] জলস্থলের ন্যায় চক্ষে দেখিতে পাই না 
বটে, কিন্তু কাধাদ্ধারা উহার অন্দিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পদার্থমাত্রেরই 
অস্থিমজ্জায় জিনিসটা অল্লাধিক পরিমাণে জড়িত থাকে। কোন উপায়ে 
উহাকে এসকল পদার্থ হইতে বিচাত করিতে পারিলেই তাপালোকের 
উৎপত্তি হয়। ১৭৭৬ অকে ক্যাবেগিণ্‌ সাহেব হাইড্রোজেন আবিষ্কার 


$ 


৩২ 


করেন। এই নবাবিষ্কৃত বায়ব পদার্থকে তাপসংযোগে পুড়িতে দেখিয়া 
ইহাকেও পণ্ডিতগণ দীপকের কাধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যানে 
শুনা যাইত, অপর পদার্থে দীপক যেমন নিবিড়ভাবে মিশ্রিত থাকে, 
হাইড্রোজেনে দীপক সেপ্রকার দৃঢমংগ্রষ্ট না থাকিয়া কতকটা মুক্তা বস্থায় 
অবস্থান করে। এই কারণেই সেই মুক্ত দীপক তাপসংস্পর্শে জয়! 
হাইড্রোজেনকে পোড়াইতে থাকে। 

দীপশিখা কিছুক্ষণ আবদ্ধ পান্রে রাখিলে নির্বাপিত হইয়া যায়। 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
ইহারা বলিতেন, আবদ্ধ স্থানের বায়ুতে দীপক খুব নিবিড়ভাবে বায়ুর 
গাঠিত মিশ্রিত থাকে । কাজেই, মুক্ত দীপকের অভাবে দীপ নির্বাণপ্রাপ্ত 
হয়। এইপ্রকারে ছোট-বড় সকল রাসায়নিক ব্যাপারকেই কেবল 
দীপকের গণ্তীর ভিতর ফেলিবার জন্য প্রাচীনদিগের চেষ্টা ছিল। 
অবৈজ্ঞানিক সাধারণ লোক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
দাড়াইতে পারিত না। কাজেই, রসায়নশান্ত্রে দীপকের রাজত্ব দীর্ঘকাল 
অব্যাহতপ্রভাবে চলিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যেমন এক রাষ্ট্রবিপ্রবের প্রবল বন্ঠা ফরাসী 
দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া যুরোপের রাজশ্রীকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, জড়- 
বিজ্ঞানের নান! শাখাপ্রশাখার ভিত্বিগ্ুলিও সেই প্রকার একটি বিরাট 
বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। জলস্থল, অগ্রি- 
বাযু ও দীপককে মুলপদার্থ কল্পনা করিয়া দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে রসায়শী 
বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারে প্রাচীন 
শাস্ত্রের সেই পাঞ্চভৌতিক ভিত্তি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্তিকা, জল, 
বায়ু যে মুলপদার্থ নয়, এবং সেগুলিকে যে সহজে বিশ্লিষ্ট করা চলে, নব্য 
পপ্তিতগণ পরীক্ষাগারে তাহ প্রতাক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

[১.3 


৩৪ প্রকৃতি-পরিচয় রন 


কাজেই, গ্রাচীনদিগের সেই অতিপ্রিয় দামগ্রী দীপকের অস্তিত্বের উপরে 
লোকের অবিশ্বাস হইয়াছিল। এই সময়ে বন্শান্্রবিৎ প্রিষ্টলি সাহেব বর্তৃ্ক 
অক্সিজেন আবিষ্কৃত হওয়ায় অবিশ্বাস চরম নীমায় উপনীত হইয়াছিল। 
যখন নবাবিষ্কৃত অক্সিজেনের দাহিকা শক্তি লয় বৈজ্ঞানিক মহলে 
তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ফরাসী পণ্ডিত ল্যাতোসিয়ার তাহার 
নিজ্জন পরীক্ষাকক্ষে বসিয়া অক্মিজেন্‌ সথন্বীয় নানা গবেষণায় নিযুক্ত 
ছিলেন। তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের স্ঠায় চিরাগত প্রথায় সেই 
দীপককে একমাত্র দাহনক্ষম বস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। 
প্রাচীন ঝৈজ্ঞানিকদিগের বন্থবর্ষব্যাপী তর্কদন্ব ও বাদবিসংবাদের উচ্চ 
কোলাহল রাসায়নিক রহশ্ের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়! ষে, তখমও, 
শাস্ত্রের মূলে পৌছায় নাই, ল্যাভোসিয়ার তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। 
ইনি এই সময়ে এক পরীক্ষায় দেখিয়াছিলেন, অক্সিজেন্-পূর্ণ পাত্রে কোন 
পদার্থ পোড়াইলে তাহাতে অক্সিজেনের আর কোন চিহ্নুই পাওয়া যায় 
না। পাত্রন্থিত অক্সিজেনের এই আকন্মিক তিরোভাব ল্যাতোসিয়ারের 
নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, এবং ত্তিনি এই ব্যাপারটি লইয়া কিছু- 
কাল গবেষণা করিয়া আ্পর্শে অক্সিজেন্‌ দর্ধীতূত বাঁ রূপান্তরিত হইতে 
পারে বলিয়৷ শিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দীপক-পদার্থের লাহাযো যে-সকল 
রাসায়নিক কাধ্যের সাধন পূর্বের কল্পনা করা হইত, এক অক্সিজেন দ্বার! যে, 
সেসকল কাধ্য হুমম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ল্যাভোসিয়ার প্রত্যক্ষ দেখিতে 
লাগলেন । কাজেই, দীপকের ন্যায় এক স্থষ্টিছাড়া পদার্থ মানিয়া লইবার 
কোন হেতুই দেখা গেল না, এবং উহার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই দেখাইতে পারিলেন না। দীপকপদীর্থ ফে 
নিক কঙ্লনাপ্রন্থৃত একটা নিরর্থক শব ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিরপেক্ষ 
ব্যজিগণ তাহা বেশ বুঝিতে লাগলেন। নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের 


প্রাচীন রসায়নশান্ত্র ৩৫ 


অগ্রণী ল্যাতোদিয়ার সাহেব কেবল অক্িজেন্সাহাহ্ে তাহার কু 
পরীক্ষাগারে এই প্রকার নব্য রসায়নীবিষ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
পুরাতনের উপর অন্ধ অনুরাগ দ্বারা রাজনৈতিক, মমাজটৈতিক ও 
ধর্বজগতে যত রক্তপাত হইয়াছে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি 
অযথা বিশ্বাসে তত অধিক হয় নাই সত্য, কিন্তু পুরাতনের বর্জন এবং 
নৃতন সত্যের প্রতিষ্ঠটাকালে উভয় পক্ষেই অশান্তির মাত্রা সমান হইয়! 
ধাড়াইয়াছিল। যখন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রবিপ্রকের প্রবল বহ্ধি ফরাশী রাজ্যে 
উৎপন্ন হইয়া সমগ্র স্বরোপকে তম্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন 
' অরাজনৈতিক শাস্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকগণও তীহাদের প্রক্কতিগত সংঘ 
ও ধের্ধ্য লোপ করিয়া উন্মতের সায় পরম্পরের প্রতি গালিবর্ষণ আরম্ত 
করিয়াছিলেন । নবীন ল্যাভোসিয়ার, কয়েকটি ক্ষুদ্র আবিষ্কার দ্বারা 
যে অতি পুরাতন রসায়নশাস্্রকে চূর্ণ করিবেন, তাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক- 
দিগের নিকট অসহা হইয়া উঠিল। জর্মানীর অতি বৃদ্ধ পণ্ডতগণও 
তাহাদের পরীক্ষাপ্রকোষ্ ত্যাগ করিয়া পরমশক্র ল্যাভেসিয়ারের দারুময় 
মুদ্তিতে অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল বৈদেশিক পণ্ডিতগণের 
প্রতিবাদ-কোলাহলে ও জয়োল্লাসের উন্মত্ত চীৎকারে ল্যাতোসিয়ার ও 
তাহার অল্লসংখ্যক শিষ্কুগণের ক্ষীণকঠ শুন! গেল না। 
এই সময়ে একটি অভাবনীয় দৈবঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল । প্রবীণ 
বৈজ্ঞানিকগণ যখন প্রতিবাদের কোলাহলে ল্যাতোসিয়ারের কঠরোধের চেষ্টা 
করিতে ছিলেন, ভখন অপমৃত্যু আনিয়া নবীন আবিষ্কারককে চিরদিনের জন্য 
নীরব করিয়াছিল । হ্বদেশপ্রেমিক ল্যাভোমিয়ারকে তাহার নিজ্জন পরীক্ষা 
গার হইতে বাহির করিয়া বিপ্লবকারিগণ কুকুরের ন্তায় তাহাকে রাজপথে 
হত্য। করিয়াছিল। গ্রতিপক্ষগণ শক্রনাশে হাফ ছাড়িয়া বাচিয়াছিলেন। 
যাহা অত্রান্ত ও সত, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ভাহা তৃণাচ্ছাদিত 


রি ্রকৃতি-পরিচয় 


অগির স্তায় কিছুকাল নিরীধ্য হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পর মহরতে 
সে আপনার স্থঘোগ আপনিই অনুসন্ধান করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ 
ফরিতে ছাড়ে না। হুবক লাভোন্যার অন্গিনের গবেষণায় যে 
রাসায়নিক মারসত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত শিষ্যুগণের 
ষত্বে তাহাই মমগ্র ফরাসী দেশে পরিবাপ্ হইয়া! পড়িয়াছিল। দলে দলে 
তক্ত আনিয়া ল্যাভোসিয়ারের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। জগদ্িধযাত 
তাপতত্াঁবৎ ব্রাক মাহেব, 'জলের বিশ্লেষক আচাধ্য ক্যাভেপ্ডিস্‌ এবং 
নাইট্রোজেনের আবিষ্কারক অধ্যাপক রদারফো্ড-প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত- 
মাত্রই প্রথমে নবদিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কালক্রমে একে একে 
সকলেই ল্যাভোসিয়ারের উক্তির সত্যতা বুঝিতে লাগিলেন। কেবল” 
গ্রতিভাবান্‌ প্রিষ্টলি সাহেবকে সেই প্রাচীন দীপকসিদ্ধান্ত হইতে কেহই 
বিচ্যুত করিতে পারিল না। অক্মিজেন্-আবিষ্কার দ্বারা ইনি নৃতন রসায়ন- 
শাস্ত্রের জনক হহয়াও পুরাতনকে আবাকৃড়াইয়া রহিলেন। যখন তীহার 
শেষ প্রিয় শিষুটি বিশ্বাসান্ধ গুরুকে ত্যাগ করিয়া! গেল, তখনও তিনি 
পুরা নকে চাড়িতে পারেন নাই । রসায়নশাস্ত্রের জীর্ণ ভিত্তির উপর 
প্রাচীন সিদ্ধান্তের পতাকা প্রোথিত করিয়া তিনি বীরের স্থায় বিদ্রোহী 
সহচরাদগকে ক্ষমা করিবার জন্য জীবনের শেষ দিন পথান্ত প্রতীক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত বৃদ্ধের গগীণ ও আকুল আহ্বান কাহারো কর্ণগোচর 
হইল না। বিজ্ঞানরথী প্রিষ্টলির ভীবনের সহিত রসায়নশাস্ত্রের সেই 
প্রাচীন পাঞ্চভৌতিক ও দীপক-পিদ্ধাস্ত চিরদিনের জনয বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
পূর্বোন্ প্রকারে রসায়নী বগ্যার শেষ জীব স্তস্টি ভূপতিত হইলে, 
শৃতন যুগর আরম হইয়াছল সত্য, কিন্তু নৃত্তনকে কি আকারে গড়িতে 
হইবে, তাহা হঠাৎ স্থির হয় নাই। ল্যাভোসিয়ার অক্সিজেনের আবিষ্কার 
দ্বারা কেবল পুরাত শে হাত করিয়াছিলেন মাত্র। নৃতনকে মুক্তিমান্‌ 


প্রাচীন রসায়নশাস্তর ৩৭ 


করিবার ভার উনবিংশ শতাকীর নবীন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের উপরই 
*পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান 
করলে, অনেক সময়েই এক একটি অবান্তর ব্যাপারে তাহাদের মুল 
নিহিত দেখা যায়। আবিষ্কার করিবার সন্কর্ন করিয়া কোন বৈজ্ঞানিকই 
কোন মহাতত্বের হন্ধান পান নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাণ্টন্‌ সাহেব 
গ্রসঙ্গান্তরের গবেষণায় রসায়নশান্ত্রকে গড়িবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেহই ডাণ্টনের নাম জানিতেন 
না। ইংলগ্ডের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে থাকিয়া বৃ্টিবাত্যা্দির পাঁরমাপ করা 
ইহার কাজ ছিল। স্বহন্তানর্শিত ক্ষত্র বুষ্টিমাপক যন্ত্র দ্বারা বৎসরের 
ধারিপাত পরিমাপ করিয়! তিনি যখন গণনার ফল স্থানীয় কঘকদিগের 
নিকট প্রকাশ করিতেন, সকলে অবাকূ হইয়া তাহার কথা শুনিত। 
কিন্তু তাহাদের এই পল্লী বৈজ্ঞানিক যে, একদিন কোন আবিষ্কার দ্বারা 
জগতকে অবাক করিবে, তখন তাহার! স্টো! মনেই করিতে পারে নাই। 
মেঘ-বৃষ্টি ও জলীয় বাষ্পাদির পর্যাবেক্ষণকালে হঠাৎ ডাণ্টনের মনে 
হইয়াছিল, জলই তো! বাম্পাকারে আকাশে থাকে এবং সেই বাষ্প হইতেই 
মেঘের উৎপত্তি কিন্তু একই স্থানে যখন যুগপৎ ছুই বন্ধর অবস্থান 
অসভভব, তখন জলীয় বাষ্প কখনই নিবিড় পদার্থ হইতে পারে না। 
জিনিসটা নিশ্চয়ই কতকগুলি ক্র কুক্ম জলবিন্দুর সমটটি। আমাদের দৃষ্টি- 
শক্তি অপ্রথর, তাই আকাশব্যাগী জলীয় বাণ্পের সেই কণাগুলির ব্যবধান 
আমাদের নজরে পড়ে না। ক্যাভেগ্তিস্‌ সাহেব ইতিপূর্ব্র জলের প্রত্যেক 
অগুতে যে হাইডোজেন্‌ ও অক্সিজেন্‌ বাপের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, 
একথাটাও ডাল্টনের মনে পড়িয়া গেল। কাজেই, জলায় বাম্পস্থ প্রত্যেক 
অতীন্জ্িঘ় কুগ্ম কণাতে যে, সুক্ষমতর দুই কণ! হাইডোজেন্‌ ও এক কণা 
অক্সিজেন মিশানো আছে, তাহাতে আর ইহার মন্দেহ রঠিল-না। 


শর 


৩৮ গ্রকৃতি-পরিচয় 


ূ্বোদ্ত বিহবামে চালিত হইয়া গ্রায় একশত বৎসর পূর্বে ডাণ্টন্‌ 
সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন,_স্ম্্ম জলকণাকে বিশ্লেষ কর, তাহাতে * 
হাইডোেন্‌ ও অগ্মিজেনের কতকগুলি অভিনক্ম কণার সাক্ষাৎ গাইবে 
ইহার পরেই তিনি আবার প্রচার করিয়াছিলেন,--জল, স্থল, বায়ু ও 
অগ্নি মূলপদার্থ নয়। 

এই সকল আবিষ্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইহাদের 
আহ্যক্তিক নানা গবেষণায় তাহাকে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল । 
যখন ভিনি পরীক্ষাকালে দেখিলেন, সৃক্ম হাইডোজেন্‌.কণা, সেইপ্রকার 
আর এক কণা অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অধুপ্রমাণ জলের উৎপত্তি 
করিল, তখন এই ছুই মূলপদার্থের গুরুত্ব নির্ণয় করা অসম্তব হইবে না : 
বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল। গণনায় তিনি অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন 
হাইডোজেন্-পরমাণুর সাড়ে পাচ গুণ অধিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন 
ইহার পরই অল্লকাল মধ্যে ডাণ্টন্‌ পাহেৰ প্রায় ২৫টি পদার্থের পরমাণবিক 
গুরুত্ব আবিষ্কার করিয়া, তাহার বিশেষ বিবরণ এক বৈজ্ঞানিক সভায় পাঠ 
কাঁরয়াছিলেন। সমবেত পণ্ডিতগণ নবীন বৈজ্ঞানিকের অনাধারণ প্রতিভা 
ও পরাক্ষাকুশলতায় মুগ্ধ হইয়৷ গেলেন। কিন্তু সেই শুভ দিনে পারমাণবিক 
সি্ান্তের দ্বারা যে, নুতন রদায়নশাস্ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়! গেল, তাহা 
তখনও কেন ঝুঁঝলেন ন|| আধুনিক উন্নত রসায়নী বিগ্ঠাকে অগ্াপি 
সেই গ্রাম্য বৈজ্ঞানিকের আগবিক সিদ্ধান্তই খাড়া রাখিয়াছে। 

এই আবিষ্কারের পর ডাক্তার খলাষটন্‌ গে লুমাক্‌, হমৃবোণ্ট, ও 
বুনসেন্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নশান্ত্রের শাখাপ্রশাখার নানা উন্নতি 
বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আধুনিক যুগেরই কথা। 





ভি (ক) ? 


কিকজকতে রয়েছে কত শশী তান, 
হারায় না কত অধু-পরমাধু।” 
কবির এই উক্িটির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক নত্য নিহিত আছে। 
অতিহ্ম্্ম আণুবীক্ষণিক বালুকণ! হইতে আর্ত করিয়া গ্রহচন্ত্রতারা ক্ষুদ্র 
বৃহৎ কোন বস্তুরই ক্ষয় নাই, এই মহাসিদ্ধান্তঁটিই আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের 
প্রধান অবলগ্বন। প্রকৃতিতে প্রতিমুহূ্তে জড়ের ঘে রূপাস্তর চলিতেছে, 
ঞ্হাতে কোন বৈজ্ঞানিকই জড় বা শক্তির ক্ষয় দেখিতে পান নাই। 
আমাদের ক্ষুদ্র কর্মশালাগুলিই কেবল অপচয়, লাত-ক্ষতি এবং দুঃখৈন্তে 
পূর্ণ। যে বিরাট্‌ কর্মশালায় সহম্র শৃধ্যোপম জ্যোতিষ্ক হইতে আর্ত 
করিয়া অভিস্থক্্ম জীবাণু পথ্যন্ত ছোট-বড় সকল বনস্তরই ভাষ্টি চলিতেছে, 
তাহাতে একটুও অপচয় নাই। কাজেই, লাতক্ষতির হিসাব কাহাকেও 
রাখিতে হয় না। জড় ও শক্তি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াই গ্রকাতির এই 
নিত্য নৃতন আননমুস্তি দেখা ইতেছে, নিজেকে ক্ষয় করিয়া নয়। গ্রান্কৃতিক 
পরিবর্তনের এই গভীর তত্বটি গত শতাবীর পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানাহ্গত 
প্রথায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের বর্তমান মমৃদ্ধি ইহারি 


উপরে প্রতিষ্ঠিত। | 
পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশটি কি, তাহা জানিবার জন্য রসায়নশাস্ত 


অন্সন্ধান করিলে, পরমাণুর (10108) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হাইডোজেন, 
গন্ধক প্রভৃতি মুলপদার্থের ুম্স্তম অংশকেই রদায়নবিদ্গণ পরমাণু, 
বলিয়া আমিতেছেন। পরমাণুণ্ুলিকে আর ক্ষুত্রতর অংশে ভাগ করা 
যায় না। তার পর ইহারা বলেন, প্রায় সত্তরটি মুলপদার্থের সত্তর জাতায় 


৩৪ 


৪০ প্রকভিপরিচয় 


পরমাণু যখন ছুই' “ছুটি, তিন-তিনটি বা ই? গারো পার্জ এক 
তইয়া জোট বাধে, তখন এক একটি অপুর যী ঠঠন হয় 
আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের মতে বিশব্ধাপ্ডের' “সকল ছি | 
বছধমংখ্যক অণুর যোগে উৎপন্ন। জল একটা যৌগিকদার্থ। রসায়ন- 
শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, জিনিমটা কোটিকোটি অথুর একটা 
প্রকাণ্ড সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক অণুটি আবার দুইটি হাইডোজেনের এবং 
একটি অ্মিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। লৌহ একটি মূল পদার্থ । 
ইহাও কতকগুলি অণুব সমাবেশমাত্্। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ইহারি 
অণুগ্তলিতে অপর কোন মুলপদার্থের পরমাণু যুক্ত নাই। লৌহের এক 
একটি অগুতে ইহারি পরমাণু যুক্তাবস্থায় বর্তমান । রঃ 

পরমাণুগ্ুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া অণুর উৎপত্তি করে না, এবং অণু- 
'গুলিও একেবারে নিরেটভাবে থাকিয়। পদার্থের গঠন করে না। অণু বা 
পরমাণু একন্র হইলে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান থাকে। 
বৈজ্ঞানিকগণ এই বাবধানগুলিকে সেই সর্বব]াপী ঈথরে পূর্ণ বলিয়া মনে 
করেন। 





পদার্থের কক্্মতম অংশ এ পরমাণুর নানাপ্রকার সংযোগ বিয়োগ 
দেখাইয়া আজকাল জড়ের অবিনশ্বর] প্রতিপন্ন করা হইতেছে । 

উদাহরণ লওয়া যাউক | যনে করা যাউক, যেন একটি মোমবাতি 
পুড়িতেছে। কিছুক্ষণ আলোক দিয়া সেটি নিঃশেষে পুড়িয়া অস্তহিত 
হইয়াযায়। এই বাপারটি আযাদের স্ল-দৃষ্টিতে ক্ষয় বলিয়া বোধ 
হইলেও, সত্যই তাহা ক্ষয় নয়! বাতির উপাদান এমন কতকগুলি রূপান্তর 
গ্রহণ কারিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্র হইয়া পড়ে যে, অটজ্ঞানিকের দৃষ্টি 
তাহার খোজ পায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকৎসেই সকল রূপান্তরিত পদার্থ 
কৌশলে সংগ্রহ করিয়া বাতির ঘে একটি অণুও ক্ষয় পায় নাই, তাহা 
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প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন । কেবল বাতি নয়, পদার্থমান্রই হখন আমাদের 
*চক্ষুর সমুখে থাকিয়া ক্ষ পায়, দক্ষ-রসায়নবিৎ সঙ্গে সঙ্গে কষঘপ্রাপ্ত অংশের 
রূপান্তর দেখাইতে পারেন। আধুনিক রসায়নী হ্যা জড়ের এই 
অবিনশ্বরতার উপরই প্রতিষ্টিত। 
জড়েরন্তায় শক্তিরও যে ক্ষয় নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাওজানা 
গিয়াছে। জুল (0109), হেল্মহোজ (91011012), রম্ফো 
(01001) এবং ডেভি প্রমুখ মহাপগ্ডিতগণ গত শতাব্ীতে এদন্বন্ধে 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।  এিনের চুলোতে কয়লা 
পুড়িলে, কয়লার শক্তি একটুও ক্ষয় পায় না। উচ্থাই রূপান্তর গ্রন্থ 
* ফারিয়া কলকে গতিশীল করে। বিদ্যুতের শক্তি বিদ্াতের উৎপাদক কলে 
প্রযুক্ত কয়লার শক্তিরই রূপান্তর । দস্তা ও তাম্রফলক ভ্রাবকপদার্থে 
ডূবাইয়া যখন আমরা! ঘরে বিছাৎ উৎপন্ন করি, তখন রাসায়নিক শক্তি 
বিদ্তের রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতির তাখার যে পরিমাণ 
জড় এবং শক্তিতে পুর্ণ রহিয়াছে, তাহার এক কণারও ক্ষয় নাই। 
নানাপ্রকার মুষ্টি গ্রহণ করিয়া বহিঃপ্রককতিতে বিচিত্র কাঁধয দেখানো 
উহাদের একমাত্র কাজ। 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিশাল বহির্জগতের অস্তিত এবং 
তাহার বিচিত্র লীলা কেবল জড় ও শক্তিকে অবলগ্থন করিয়াই চলিতেছে। 
এই ছুইটিই বিজ্ঞানের পরম সত্য । ইহাদের পরস্পরের মন্বস্াটা এমন নিগৃঢ় 
যে, একের অভাবে অপরটি থাকিতে পারে না। শক্তিহীন জড় জগতে 
নাই; এবং জড় নাই অথচ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এপ্রকার 
ঘটনাও দেখা যায়না। জীব-জগতে দেহ ও প্রাণের সম্বন্ধ যেমন 
অবিচ্ছেপত, বহির্ঞগতে জড় ও শক্তির সমথন্ধও কতকটা সেইপ্রকার। জড় 
চিরদিনই নিশ্চেষ্ট, শক্তি সর্বদাই প্রাণময়। এই দুইয়ের যোগ হইলে, 
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আমরা শক্তিকে শক্তি বলিয়া চিনিতে পারি, এবং জড়কে জড় বলিয়া 
জানিতে পারি। | 

বিশ্বের ভাগারে যেপরিমাণ জড় আছে, তাহা বাড়াইবার বা কমাই- 
বার শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতির কারধে/র সহিত আমাদের ফ্ট্কে 
পরিচয় আছে, তাহাতেও জড়ের হৃষ্টি দেখা যায় না। কিগ্রকারে হঠাৎ 
একদিন জড় ও শক্তি উৎপন্ন হইয়! এই ত্রদ্ধাও্কে মু্তিমান্‌ করিয়াছিল, 
তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড 'সমন্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বিখাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্তিন্‌ সর্বব্যাপী ঈথরের ক্র স্তর আবর্ভ- 
গুলিকে জড়কণিকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
ঈথরের ন্যায় জিনিসে কোন প্রকারে আবর্ত তুলিতে পারিলে সেগুলিকে * 
পার্স্থ অচঞ্চল ঈথর হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। সম্ভবতঃ অপার 
ঈথর-সমু্রের এইপ্রকার ছোট ছোট আবর্তগুলিই পৃথক্‌ গুণবিশিষ্ট হইয়া 
আমাদের নিকটে জড় হইয়! দাড়াইয়াছে। ঈথরে আবর্ত উঠিলে 
তাহার লয়ের কোন সম্ভাবনা দাই। সুতরাং জড়ের অবিনশ্বরতারও 
একটা ব্যাথ্যান ইহা হইতে পাওয়া যায়। লর্ড কেল্ভিনের এই অনুমানটি 
লইয়া গত শতাব্ীর শেষে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। জাশ্মান পণ্ডিত 
হেল্মহোজও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
অন্থমানটি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। স্বয়ং 
কেলতিন্ও শেষে ইহাতে কতকটা অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 

জড়ের যে উৎপত্থি নাই তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহা যে একেবারে 
অক্ষয়, দে সন্ধে সম্্রাতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। রনূজনের রশ্মি 
(1:8018808 785৪) ক্যাথোড রশি প্রভৃতির আবিষ্কার এবং রেডিস্বম্‌ 
প্রভৃতি ধাতুর অদ্ভূত কাধ্য এই সন্দেহকে ক্রমেই বদ্ধমূল করিতেছে। 

প্রায় বাসুশৃন্ত নলের ভিতর দিয়া বিদ্যৎ-প্রবাহ চালাইলে এক- 


) 


জড় কি অক্ষয়? ৪৩ 


প্রকার অতি ন্ুত্ম জড়কণা খণাতুক-বিদ্ভাতে পূর্ণ হইয়া নলের 
ধণাত্মক প্রান্ত হইতে অপর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। পদ্মরাগমণি 
(89১) বা এলুমিনিয়ম্‌ ঘটিত কোন পদার্থ দ্বারা উহাদের গতি রোধ 
করিলে এগুলি একপ্রকার অনুজ্ৰল আলোকে আলোকিত হইয়া গড়ে। 
এগুলি ষে অণুবা পরমাণু নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়৷ গিয়াছে। 
আলোকের বেগে ধাবিত হইবার শক্তি কোন অণু বা পরমাধুতে অগ্যাপি 
দেখা যায় নাই, কিন্তু এগুলি সত্যই আলোকের মান বেগে ছুটিয়া চলে। 
অধ্যাপক টম্পনের (31. এ. 9. 10080) পরিচয় প্রদান নিশ্রায়োজন। 
ছুক্ম গণনা এবং পরাক্ষায় ইনি একপ্রকার দিদ্ধহত্ত। মন্প্রতি এই 
অধ্যাপকটি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বিদ্যুৎপূর্ণ সথ্ 
কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের অন্ততঃ ১৭০৭টি একত্র না হইলে 
সমবেত গুরুত্ব হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সমান হয় না। টম্সন্‌ 
সাহেব কণিকাগুলিকে অতি-পরমাণু (00700809188) নামে আখ্যাত 
করিয়াছেন। পাত্রস্থিত বায়ুর আক্সজেনের ও নাইট্রোজেনের পরমাণু 
বিভক্ত হইয়া যে এ সকল অভি-পরমাণুর স্থা্ করে, তাহা নহে। নলে 
যে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে ঠিক একই 
জাতীয় অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 

ইহা দেখিয়া আজকাল বৈজ্ঞানকগণ বলিতেছেন, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতির পরমাগুগ্ুলিকেই যে আমরা মুল পদার্থ 
বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহা ঠিক নয়। পরথাণুকেও ভাগ করা চলে 
এবং এই বিভাগ হইতে যে অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়, তাহাই অবিভাজ্য 
ও মুল জড়পদার্থ। ইহাদের জাতিতেদ নাই, এবং আকার ও গুরুত্ব 
সকলেই সমান। বিচিত্র ভাবে এবং বিচিন্ত্র সংখ্যায় মিলিত হইলে 
ইহারাই আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর উৎপত্তি করে। 
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অক্সিজেনের এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব হাইদ্রোজেনের পরমাণুর ১১ গ্তণ। 
যাঁদ ১৭০০ আি-পরমাণুর মিলনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্মায়, 
তবে উহারই ১৬ গুণ অতি-পরমাণু একত্র না হইলে, একটি অক্সিজেনের 
পরমাণুর উৎপত্তি হইবে না। 
এখন প্রশ্থ £ইতে পারে, অতি-পরমাণুগুলিতে যে খণাত্মক বিদ্যুৎ 
থাকে, তাহার কি হয়? হহারও সছুত্বর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ 
অন্তমান করিতেছেন) সম্ভবতঃ খণাত্বক অতি-পরমাণু (9৫৪৮9 
€)6101150165) হায় ধনাতুক জড়কণা৪ আছে। ইহারই চারিদিকে 
যখন খণাত্বক আত-পরমাণু যথেষ্ট পরিমাণে আপিয়া মিলিত হয়, তখন 
দ্বিবধ তঁড়িতের মিলনে পরমাণুতে বিদ্বাতের চিহ্ন থাকে না কন্তু খণাগ্তীধ 
অভি-পরমাণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট, না হয় বা অধিক হয়, তথন পরমাণুতে 
ধণাত্মুক ব] খণাত্বক বিদছ্বাতের প্রকাশ হইয়া পড়ে । 
খণাত্বক অতি-পরমাণুগ্তপিকে যেমন সাক্ষাৎ দেখা গিয়াছে, পদার্থের 
ধনাত্মক কণকাগুলিকে আজ সে প্রকার দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহার 
অন্থিত্বের প্রমাণ এখন এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে, তাহাতে অবিশ্বাস 
করিবার কারণ নাই। জড় পদার্থমাত্জই যে, ধনাত্মক ও খণাত্বক বিদ্যুদযুক্ত 
আঁতপরমাণুর 'মলনে উৎপন্ন, তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। 
জড় পদার্থের সংগঠন সন্ধে এই বৈদ্যুত্তিক সিদ্ধান্তটি আধুনিক 
বিজ্ঞানে এক নৃতন আলোক প্রদান করিয়াছে । হহারই সাহায্যে অপর 
থে দুই চারিটি তথা সংগ্রহ কর! গিয়াছে সেগুলি আরও অদ্ভুত 
১৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল মাহেব (, 8606161 
ইউরেনিয়াম্‌ নামক ধাতু পরীক্ষা করিতে গিয়। তাহা হইতে সর্বদাই এক 
প্রকার তেজ নিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের ম্যাডাম ক্যুরি পিচ- 
ব্লগ নামক (শলা পরীক্ষা করিতে গিয়াও উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং 


জড় কি অক্ষয়? ৪৫ 


এই শিলানির্গত তেজের প্রাথধ্ট পরীক্ষা করিয়া তাহা কেবল ইউরে- 
নিয়ামের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে পিচব্রেগ্ড-শিলাতে 
ইউরেনিয়াম্‌ ছাড়া রেডিয়ম্‌. পলোনিয়াম্‌ এবং আকৃটিনিয়াম নামক 
আরে! তিনটি তেজ-নিরমনক্ষম ধাতুর অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। এগুলির 
মধ্যে রেভিয়মের তেজ যে, পরিমাণে ও প্রাথধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহ! 
সকলেই দেখিয়াছিলেন। পরীক্ষায় আবার ইহাতে স্থম্প্ তিন প্রকার 
তেজের মিশ্রণ আবিষ্কার হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে প্রথম তেজ যে, 
সেই খণাত্মক-বিছ্যাতে পূণ অতি-পরমাণু তাহা স্বয়ং ম্যাডাম্‌ কারি প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন, এবং অপর আর একটিকে ধনাত্মক-বিছযাতের অতি-পরমাণু 
বঙ্গিয়া অন্থমান করা হইয়াছিল। তার পর তৃতীয় তেজটিকে লইয়। 
পরীক্ষা করায় তাহাতে অতি দ্রুত ঈথর-কম্পনের সমস্ত লক্ষণ একে একে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। যে আলোকরশ্মি আজকাল 78৪ বলিয়া 
পরিচিত, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বেডিয়মের তৃতীয় তেজ সেই শ্রেণীতুক্ত। 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, অবিরাম এই তিন জাতীয় তেজ বিকিরণ 
করার পর, কোন পরীক্ষকই রেডিয্মের একটুও ক্ষয় দেখিতে পান নাই । 

এই আবিষ্কারের পর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করিয়াছিলেন, 
তেজনিগমন-ক্ষমতা কেবল রেডিয়মের নিজন্ব নয়। এই শন্তিটি জড়ের 
সাধারণ ধন্ম। লি বন ([,96 7302) সাহেব এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের 
অগ্রণী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার ধাতু লইয়া দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়। 
অনুমানটির সত্যতা হুষ্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক ধাতু এবং অধাতু যে 
রেডিয়মের স্তায়ই তেজ বিকিরণক্ষম, তাহা এখন সকলেই স্বীকার 
করিতেছেন । 

রেডিয়ম্‌ হইতে নিগত অতি-পরমাণুর কণা লইয়! আজকাল নানা 
প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে । অল্পদিনের গবেষণায় এসম্বন্ধে যেনকল তথ্য 


রঃ প্রকৃতিপরিচয় 


সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহা আরও বিশ্ময়কর। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক 
রাদার্ফোর্ড সাহেব (800181010) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তেজ 
বিকিরণ করার পর পদার্থের ক্ষয় ধরা না! পড়িলেও তাহাতে জিনিসটা 
রাসায়নিক প্রন্কৃতি অনেকটা বদ্লাইয়া যায়। তাছাড়া যে অতি-পরমাথু 
গুলি নিগত হয়, তাহার৭ রামায়নিক কাযা মুলপদার্থের অনুরূপ দেখা 
খায় না। রেডিযমের আণবিক গুরুত্ব ২২৫। অর্থাৎ একটি হাইডোজেনের 
পরমাণু অপেক্ষা ইঠার এক কটি পরমাণুর গুরুত্ব ২২৫ গু অধিক। কিন্ত 
দীর্ঘকাল অভিপরমাধু ত্যাগ করার পর রেডিয়মূকে সীসকের (1,080) সায় 
লঘুতর পদাথে ববগান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। লীসকের আগবিক 
খত ২০৬ এবং রাসায়নিক গ্রকৃতিও রেডিযম্‌ হইতে নম্পরণ স্তন । 
এই প্রকারে একটি মুলপদার্থকে আপনা হইতেই আর একটি লঘুতর 
ধাতুতে পরিব্িত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়া" 
ছেন। প্রাচীন রসায়নবিদ্গণ লৌহকে স্থবর্ণে পরিবন্তিত করিবার জ্ 
যে পরশ পাথরের” অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জীবন বায় করিয়া গিয়াছেন, 
আঞ্জ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই জ্পর্শমণির সন্ধান পাইযাছন। 
রেডিযযের ক্রমিক বিয়োগে যখন সীদকের উৎপঞ্থি হইতেছে, তখন 
তাহারই বিপরীত ক্রিয়ায় যে সীসক রেডিয়ম হইতেছে না, এ কথা 
কখনই বলা যায় না। 

যাহা হউক, পূর্বব্িত আবিষ্ারগুলির সাহাধ্যে এধন বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে, পরমাণু পদার্থের কৃম্মতম অংশ নয়। অতি-পরমাণুই 
ইক নুলপদাথ | ইহাদেরই জটিলমিলনে এক একটি গরহাণুর উৎপাত 
ইয়। তাছাড়া জড়ের ক্ষয় নাই) এ কথাটা যে সম্পূর্ণ নিতৃঁল নয়, তাহা 
উহা হইতে বুঝা যাইতেছে। গ্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক গরমাণুটি 


অতিপরমাণু ত্যাগ করিয়া ফখন নিষতই কষয়গ্রাপ্ত হইতেছে, তখন জড়কে 


ৰ 


জড় কি অক্ষয়? ৪৭ 


কেমন করিয়া অক্ষয় বল] যায়? কষরজাত পদার্থ যদি নৃতন জড়ের 
উৎপত্তি করিত, তাহা হইলে জড়কে অক্ষয় বলা চলিত। কিন্তু পরাক্ষায় 
নৃতন জড়ের চিন পধান্ত দেখা যায় না। ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল এক 
প্রকার নৃতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতে- 
ছেন যে, জড় সত্যই ক্ষয়শীল। ইহার বিয়োগে কেবল শক্তির উৎপত্তি 
হয় মাত্র। ইহারা বিশ্ববত্ধাণ্ডে শক্তি ছাড়া আর কোন সত্যাকে খু'জিয়া 
পাইতেছেন না। শিই অব্যয় ও অক্ষয়,এবং ইহাই পৃথক পৃথক্‌ মুষ্ঠি 
গ্রহণ করিয়া জড় ও জীবের লীলা দেখায়। 


আলোকের চাপ 


বাষু মুদুবেগে বহিলে গাছের পাতার আন্দোলন দেখিয়া আমরা! 
বামুর চাপ বুঝিয়া লইতে পারি। তারপর সেই বাযুই প্রবল হইয়া যখন 
গাছপালা, বাড়ী-ঘর ভুমিপাৎ করে, তখন চাপের কাধা আমরা সুম্পষ্ট 
দেখিতে গাই। উচ্চস্থান হইতে পড়িলে গুরু বস্তু যে চাপ দেয়, তাছ! 
প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্ত আলোকের চাঁপের কথাটা 


মম্পূর্ণ নুতন। 

মনে কর] যাউক, অতি উজ্জল দীপশিখার নিকটে কোন দ্রব্য রাখা 
গিয়াছে, এবং তাহার একাদ্ধে তীব্রালোক পড়িতেছে। এ প্রকার অবস্থায় 
[জিনিসটা সত্যই কি আলোকের চাপে ধাক্কা পাইয়া দীপশিখা হইতে দুরে 
যাইতে চেষ্টা করে? কোন লঘু বস্ত্র উপর কুকার দিলে উহাতে যে 
চাপ পড়ে, তাহ! জিনিসটাকে উড়াইয়। দুরে লইয়া ধায়। উজ্জল 
আলোকের সম্মুখে লঘু বন্ত থাকিলে তাহা সত্যই ক দূরে চলিয়া যায়? 

আধুনিক জ্যোতিষগণ ধুমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষের ক্ষ ক্ষত কণার 
উপর হুধ্যালোকের কাধ্য দেখাইয়। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 
ইহারা সকলেই বলিতেছেন, ভীমকায় ধূমকেতু যখন তাহার কোটি কোটি 
যোজনব্যাপী বিশাল পুচ্ছটিকে বিস্তৃত করিয়া আকাশে উদ্দিত হয়, তখন 
নুধ্যালোকের চাপই তাহার দেহের সুন্ধ সুচ্ম লঘু কণার উপর ধাক্ক। 
দিয়া পুচ্ছের রচনা করে। বৈশাখের পশ্চিমে ঝড়ে ধুলি উড়িতে আরস্ত 
করিলে। বাধুর চাপে তাহা পশ্চিম হইতে পূর্বাদিকেই চলতে থাকে। ্্য 
হইতে অগ্তশ্ন আলোকরশি আসিয়া ধূমকেতুর উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে 
উহার দেহের লঘু কণাগুলি ঠিক এ প্রকাঠেই ক্ষ্য হইতে দূরে গিয়া পড়ে। 

৪৮ 


আলোকের চাপ 8৯ 


এই কারণে ধূমূকেতুর পুচ্ছকে সর্বদাই শধোর বিপরীত দিকে দেখা গিয়া 
শ্বাকে। ইহা ছাড়া পূর্ণ গ্রহণকালে স্্াচ্ছাদিত হূধযবিদ্বের চারিদিকে থে 
গটামুকুট (00788) প্রকাশ পায় এবং হৃখ্যের উদয়াস্তের অনেক পূর্বের 
ও পরে যে সদ আলোক নবিতার সপ্থাঙ্থের খুরোথিত রজত্ধৃলির স্তায় 
রবিমার্গে (00511066 ) বিস্তৃত হয়া পড়ে, তাহাদের সকলেরই মূলে 
আলোকের* চাপ বর্তমান । নিয়ত জগতে এ প্রকার অনেক ঘটন! 
মংঘটিত হইতেছে, যাহার শস্তিত্ব চ্ুক্ণাদি স্থল ইন্জিয়দ্থারা আমরা 
মোটেই বুঝিতে পারি না। স্থঠাগরপ্রমা স্থানে যে শত খত জীবাণু 
জীবনসংগ্রামে যোগ দিয়া উন্নত গ্রাণিগণেরই স্ঘায় বিচরণ করিতেছে, 
“আমাদের শুল ইন্জরিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেনা । অণুবীক্ষণ 
যস্ত্ই জীবজগতের এই বিশাল খগণ্ডরাজ্ের লীলা দেখায় । কোটি যোজন 
দুরের মহাজ্যোতিষ্কগুলি হইতে যে ক্ষীণালোক শত শত বৎসর ছুটিয়া 
পৃথিবীতে আনিয়া পড়ে, আমাদের চক্ষু তাভাতে সাড়া দেয় না। কিন্ত 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের চিত্র তাহাদেরই পরিচয় প্রদান করে। 
আলোকের চাপ এই প্রকার অতীন্দিয় ব্যাপার । ঝড়ের মাঝে দাড়াইলে 
বাযুর প্রবল চাপ ইন্জিয়গুলি দ্বারা আমর! বুঝিয়! লহ । কিন্তু সুধ্যালোকে 
পিঠ দিয়া দাড়াইলে, আলোক যে মুছু চাপ দেয়, তাহা আমরা অনুভব 
করিতে পারি না। পরীক্ষাগারের সুক্ষ যন্ব্ধারা তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া ' 
লইতে হয় এবং গণিতের নম্র তুলাদগ্ডে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে 
হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এন প্রকারেই আলোকের চাপের অস্তিত্ 
বৃঝিয়া বিশবব্রপ্ষাণ্ডে তাহার কাধ্য দেখা£তেছেন। আমাদের পৃথিবীর 
উপর লৃধ্যালোক পড়িয়া নিয়ুতই একুশ লক্ষ মণ জোরে ধাক্কা দিতেছে। 

আলোকের চাপের দাহাযো যে সকল জ্যোতিষিক প্রহেলিকার 
মীমাংসা হউয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার পূর্কে চাপ কি প্রকারে কারা 
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করে, তা জান! আবশ্বক। যখন বাহির হইতে ফোন শক্তি আসিয়! 
কোন বন্তর উপর গড়ে তখন জিনিসটির পৃষ্টফল অনুসারে শক্ির কাধ্য 
দেখা যায়। এক দের লৌহপিণ্ডের উপর প্রবল বায়ু আঘাত দিয়া যে 
পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে পিটাইয়। বৃহৎ পাতের আকারে পরিণত 
করিলে সেই চাপেরই লমবেত পরিমাণ অনেক অধিক হইয়া দীড়ায়। 
সুতরাং দেখা যাইভে্ছ, দুম কর্ষণ (11851181100) প্রভৃতির শক্তি ষেমন 
সামগ্রীর (14858) পরিমাণ মন্গসারে অল্লাধিক হয়, বাহিরের চাপ সে নিয়মে 
চলে নী। জিনিস ঘতই লঘু £উষ না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলেই 
চাপের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। একসের লৌহপিতের পৃষ্ঠকল ধত, সেই 
লৌহদ্বারা গঠিত একএত গ্রপির সমবেত পৃষ্ঠফন তাহা অপেক্ষা অনেক, * 
অধিক। ভার পর মেই ছেট বর্ডুলগুলিকে ভাঙিমা সহস্র সমন 
কু কু কণিকায় বিভক্ত করিলে পৃ্টকলের পরিমাণ এত অধিক দাড়ায় 
যে, তখন পূর্বের অথণ্ড গোলকটির পৃষ্ঠফলের সহিত ইহার তুলনাই হয় 
না। ম্বৃতরাং দেখা যাইতেছে, এক “সর ওজনের লৌহপিত্ের উপর থে 
চাপ আসিয়া! পড়ে, অতি ক্ষুদ্র কর্ণকাম় বিভক্ত হইলে) সেই জিনিসই 
ভাহার সহ সমর গুণ চাপ পাইতে আরন্ত করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে- 
ছেঁন, বড় জিনিসের উপরকার আলোকের চাপ আমরা বুঝিতে পারি না। 
অতি হক হৃক্ম পদার্থের উপরে উহার থে কাধ্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া 
চাপের মত্তিত্ববুঝিয়া লইতে ইয়। যে নকল জিপিনের পৃষ্ঠফল তাহাদের 
রত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক) মেহখুলিতেই উহার কাধা সুষ্প্ট দেখা 
যায়। [হিসাব কাঁরয়া দখা! গিয়াছে মাধারণ লৌহকণিকার ব্যাসের 
পরিমাণ যদি এক ইঞ্চির একলক্ষ ভাগের একভাগ হইয়া ড়া তখন 
উহার পৃষ্ঠে পতি হুরধ্যালোকের টাপ কণিকাপুলির গুরুত্বের ঠিক সমান 
হয়। কণাগ্ঁপ ইহা অপেক্ষাও ছোট হইয়া পাঁড়লে আলোকের চাপ 


[... আলোকের চাপ ৫১ 
তখন গুরুত্বের অধিক হইয়া সেগুলিকে ধূলিকণার স্তায় উড়াইয়া রি 

* চালাইতে থাকে । 
ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জমাট শিলপামবত্তিকা 
বারা গঠিত নয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে । হ্যা বা অপর কোন 
জ্যোতিষ্ধ ধূমকেতুর মুণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার জ্যোতির একটুও 
হ্বাস হয় না । জমাট পদার্থ দ্বার গঠিত হইলে, চন্দ্র যেমন গ্রঠণকালে 
সু্ধাকে টাকিয়া ফেলে, সেইপ্রকার ধূমকেতু গুলিও সুধা « পৃথিবীর মধ্ো 
আসিয়। দাড়াইলে সুধা গ্রহণ উৎপন্ন করিউ। কিন্তু এ প্রকার গ্রহণ কখনই 
ঘটে নাই। তাছাড়া যে পথ ধরিয়া সাময়িক ধৃনকেতৃগুলি | [97910 
* »€0010615) ষ্য প্রদর্ষিণ করে, তাহার সর্বাংশ গ্রায়ই বহু উদ্কাপিণ দ্বার! 
বিকীর্ণ থাকে । কাজেই, ইহাদের দেহ ছোট-বড় উদ্কাপিগড দ্বারা গঠিত 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। হুর্য্যালোক বড় গিগুগুলির উপর থে চাপ 
দেয়, তাহাতে সেগ্তলি স্থানভ্র্ হয় না, কিন্তু ইঠাগ্রেই সহিত যে সকল 
অতি লঘুকণা থাকে, তাঠারা সেই চাপ ধারণ করিতে না পারিয়া বায়ু- 
তাড়িত ধূলিকণার ন্যায় দুরে ধাবিত হইয়া পুচ্ছের রচনা করে। কোন 
কোন ধূমকেতুর পুচ্ছু দ কোটি মাইল অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে । অথচ 
সমগ্র পুচ্ছে যে সামগ্রী থাকে তাহা একত্র করিলে কখনই চারি পাঁচ 
সেরের অধিক হয় ন]। না খগ্ডদেহের ক্ষুদ্র কণিকা গুলি যে কত সুচ্ষ, 


কথন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখা যায়। এ পরাস্ত এই 
বাপারটির তাল বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। কোন জ্ঞোতিষীর নিকটে শুনা যায় 
নাই। আলোকের চাপের সাঠাযো ইহার উৎপত্তি-তত্ব এখন বুঝা 
যাইতেছে । যে নকল উজ্জল বন্ত আমাদের করায় নয়, প্রতাক্ষতাবে 
তাহাদের পরীক্ষা করা চলে না। এই অবস্থায় ক্সি-নির্ববাচন-যনত 
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(400901115001)৮) আমাদের প্রধান সহায় । হই অদ্ভুত কুপ্র মন্ত্র 
সাহাযো “কাটি কোটি যোজন দুরবত্তী জ্যোতিষপ্তলির গঠনোপাদান 
কেবল বগচ্ত্র।(97)01101) পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যায়। ধূমকেতুর 
পুচ্ছ হইতে যে আলোক নিগত হয়, তাহা এ যঙ্্ে ফেলিয়া বিশ্লেষ 
করিলে পুচ্ছে অঙ্গার ও হাইাড্রো'জনর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া 
আনেক "জাতবী মনে কারতেছেন, হষ়োর তাপে এ আঙ্গার ৪ হাইদ্রো- 
জেন ঘটি বসত বিশ্লি্ হইয়। যে সকল আঙ্গারকণিকার উৎপাদন করে, 
তাহা পুচ্ছের প্রধান উপাদান? কিন্তু এগুলির সকলেই মমান আকার 
গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় না, কাজেহ, একই গ্ুধ্যালোক ছোট-বড় হিসাবে 
নানাপ্রকারে চাপ দিয়া একাধিক পুচ্ছের রচনা করে। ভোলর 1]8118/8 
00081) ধৃমকেতুটিতে গত উদয়কালে অনেকগুলি ছোট (ছোট গুচ্ছ 
দেখা গিয়াছিল। ১৭৪৪ সালে (ঘধুকেতুর উদয় হয়, হাঠার পাঁচটি 
পুচ্ছ ছিল। বিখ্যাত ডনাটির (1),1011৯ (09751) ধূমকেতুটিও পঞ্চ, 
পুচ্ছের সাঠত আবিষ্কারকালে ধরা দিয়াছিল। 

বুধোর নিকটবভী হইতে আরল্প করিলে ধূমকেতুর পুচ্ছ থে কত 
শীঘ্র বাঁডিয়া মায়, হোলর ধৃঘক্তের ক্রমিক পরিবপ্তন ধাহারা লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে এনবন্ধে কিছু বলা নিপ্রুয়োজন : ১৬৮০ সালের 
বৃহৎ ধৃমকেতুটিব পুচ্ছ দুই দিবসের মধো ছয় কোটি মাইল দীর্ঘ হইয়া 
পাঁড়যাহিল। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জনক নিউটন লাহেব খন জীবিত 
ছিলেন। পুচ্ছের আাকম্মিক বঁদ্ধব তিনি৭ কোন কারণ নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই: মাধুনিক বৈজ্ঞানিকাঁদগের অন্যতম নেতা মহাপাঁতুত 
অধ্যাপক আরেনিয়স (/071)খ1২) আলোকের চাপ দ্বারা এই প্রকার 
বৃদ্ধি মন্তব বলিয়া দশ্্রক্ধি প্রচার করিয়াছেন, ইনি হিমাব করিয়া 
দেখিয়াছেন। পুচছস্থ কণিকাখুলি যথেষ্ট ছোট হই পাঁডলে মেগ্ুল 
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আলোকের চাপে ছুই ঘণ্টা কালে ছয় কোটি মাইল অনায়ামে অতিক্রম 
করিতে পারে। ৃ | 
তাপালোকের বিপু ভাগ্ার বক্ষে ধরিয়া যে মহাজোতিফটি 
আমাগের এই জগঠ্ভর কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে আলোকের 
চাপের কি কাধ্য হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। দুর হইতে আমরা 
হুধোর যে জ্যোতিম্মান মুক্তি দেখিতে পাই, তাহার প্রত মুত্তি 
সে প্রকার নয়। নানা বায়বীয় পদার্থের গতীর আবরণে আবুত থাকিয়। 
হধাদেব আমাদিগকে দেখা দেন। এই সকল যবনিকার অস্করালে তিনি 
কোন্‌ বূপ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখা ক্তিন। যাহা 
' “হউক, প্রকৃত সা ঘন-বাষ্প বা কঠিন যে অবস্থানেত থাকুক না কেন, 
যে সকল উপাদানে (শীরদেহ গঠিত, তাহা যে খুবই উত্তপ্র, তাহাতে আর 
সন্দোহ নাই । আমরা ক্লাত্রম উপায়ে যততপ্রকার তাপ উৎপন্ন কার, তন্মধ্যে 
বৈছ্যাতক ভাপের উষ্ণতাই নর্বাপেক্ষা অধিক | হৃধ্যের উষ্ণতা শত শত 
বৈছ্যাতিক চুল্লীর উষ্ণতাকে ৪ অতিক্রম করে। 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পঞ্চাশ মাইলের আধক নয়, কিন্ত 
শধ্যের যে বাম্পাধরণটি সকলের বাহিরে রহিয়াছে, কেবল ত্বাহারই 
গভীরতা প্রায় পাচহাজার মাইল। এই বিশাল বাম্পরাশি জলন্ত হবাইডো- 
(জনের লোহিতাভ আলোকে রা্চিত হইয়া সৌরাকাশের সর্ববাংশে | 
ঝটিকাবেগে আলোড়িত হইতেছে । হুালোকের ভীবণ ঝটিকার সহিত 
আমাদের পরিচিত ঝটিকা বা ঘূর্্যাবর্তৃগুলির তুঁলনাই হয় না। এই 
আলোড়নের ঘাত-প্রতিঘাতে সৌরাকাশের রডিন বাম্পরাশিকে সহম্ 
সহশ্র মাহল দীর্ঘ শিখাকারে অনেক উপরে উঠিতে দেখা গিয়া থাকে। 
পৃরণ স্ষধ্য গ্রণকালে যখন উজ্জল নু্যমগুল চন্ত্রবিদ্বে আচ্ছাদিত হইয়া 
পড়ে, কেবল তখনি সৌরাকাশের এই অন্তত দৃশ্া দোঁথবার স্থবিধা হয়। 


৫৪ প্রক্ৃতি-পরিচয় 


এজন্য পূর্ণ সা গ্রহণ এপধ্যস্ত সৌরবাম্প মণ্ডল পরীক্ষী করিবার একমাত্র 
স্থযোগ ছিল। দেশ-বিদেশের জ্যোভিষিগণ তুষারমণ্ডিত মেরুদেশ এবং 
সুদুর কামেস্কাট্কা প্রড়তি অতি দুর্গম স্থানেও পূর্ণ স্ধ্যগ্রহণ দেখিবার 
জন্য যস্ত্রাদিসহ বহুবায়ে যাত্র। করিয়াছেন । কিন্তু এখর্ন এক নৃতন যন্ত্র দ্বারা 
সকল সময়েই স্ধ্যের বাম্পাবরণ পরীক্ষার স্বযোগ হইয়াছে । 
যাহ! হউক কু্যের আকাশের উপরে পূর্বোক্ত সহন্ম সহস্র মাইল দীর্ঘ 
শিখাগুলি ।317681)614) যে ক্ষি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক জ্যোতিধি- 
গণ কয়েক বৎসর পূর্বের তাহা ঠিক বলিতে পারিতেন না। লামগ্রীর 
148১৭) পরিমাণ ধত অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী শক্তিও তত বাড়িয়া 
ধাকে। এই প্রুব নিয়মের অনুগত হঠয়া স্ষ্টির ছোট-বড় সকল কাধাই | 
লিতেছে। শযোর সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অত্যান্ত অধিবু। 
হসাব কারলে দেখা ধায়, ভূতলে যে বস্তর ভার দেড় মণ, স্থয্যলোকে 
চাহার ওজন ৫৬ মণ হহয়া দীড়ায়। এহ প্রবল আকধণের হাত হইতে 
ভিলাভ কাঁরয়। সৌরাকাশখের লঘু বাম্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে 
1কাশের উপরে ভামিতে দেখিয়া জোতিষিগণ অবাক্‌ হইয়! পড়িতেন। 
[াপারুটা জ্যোতিঃশান্ত্রের এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা হইয়া ফ্লাড়াইয়াছিল । 
খন বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আলোকের চাপেরই কাধ্য বলিগা সিদ্ধান্ত 
বিয়াছেন। ইহারা বলিতেছেন, যে বামপরাশি সুধা হইতে মহাকাশের 
কে উত্ক্ষিপ্ত হয়, তাতা চিরকালই বাম্পাকারে থাকিতে পারে না। 
'টু দূরে গিয়া শীতল হৃইষ। পড়িলেই তাহা জমাট বাঁধিয়া ক্ষত কর 
পকায় পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ 
ঘলিকে আর শৃন্বে রাখিতে পারে লা, নিজেদের ভারে তাহারা আপন! 
তেই হ্র্ধয-পৃ্ঠে পড়িতে আরস্ত করে । আমরা বছুদরে থাকিয়া এই 
কা গুালকেই শৃষ্যের বাম্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই। 


আলোকের চাপ ££ 


চাদের আকার অপেক্ষাকৃত শ্ুত্্র হইয়। দীড়াইলে যখন আলোকের চাপ 
ক গুরুত্বের সমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে বা নীচে কোন 
নেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা কণিকাগুলিকে লঘু 
[ঘাকারে বাম্পাবরণের উপরে ভাসিতে দেখি। পূর্ণ স্য্য গ্রহণকালে সত্যের 
[কাশে এই প্রকার উজ্জল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে । কণিকাগুলির 
[কার যখন আরো ক্ষুদ্র হইয়া দাড়ায় তথন শুধ্যালোকের চাপ উহাদের 
রুত্বকে অতিক্রম করে । এই অবস্থায় ষবেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকা- 
লিরই ন্টায় আলোকের ধাক্কায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দরে 
লিতে আরম্ত করে। নৃর্যা হইতে অনেক দূরে যেমুছু আলোকের 
টামুকুট (0০778) সুধা গ্রহণকালে দেখা] দেয়, তাহা! আলোকতাড়িত 
॥তি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

এ পধান্ত রসায়নবিদ্গণ পরমাণুকেই (810108) সৃষটপদার্থের সুঙ্তম 
হশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান উহা অপেক্ষা ও 
[ুক্ষপ্র একজাতীয় অতি-পরমাণুর (091)80168) সন্ধান দিয়াছে। এগুলি 
॥ণাত্বক (362801%6 ) বিদ্যুতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, 
সম্ততঃ হাজারটি একত্র না হইলে আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর 
[মান হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, হুর্য্ের বাম্প্মগ্ুলে যে 
পাসায়নিক কাধ্য ও তাপের লীলা অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে শৌরাকাশ 
র্ববদাই বিদ্যুদ্যুক্ত হইয়া আছে এবং অনংখ্য অতি-পরমাণু খণাত্মক 
বিদুৎ বহন করিয়া গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া 
চলিয়াছে। কাজেই, তাহাদ্ৈরই যেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর 
আসিয়৷ পড়ে, সেগুলির সংস্পশে বাযুরাশির উর্ধতম অংশ খণাত্মুক 
বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়! পড়ে। ছুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে 
পূর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহার! বিকর্ষণ সুরু করিয়া দ্লেয়। 


৫৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


এজন্য পূর্ণ সা গ্রহণ এপধান্থ সৌরবাম্পমণ্ডল পরীক্ষা করিবার একমাত্র 
ন্বযোগ ছিল । দেশ-বিদেশের জ্যোতিষিগণ তুযারমগ্ডিত মেরুদেশ এবং 
সুদূর কামেস্কাট্‌কা প্রভৃতি অতি দুর্গম স্কানেও পূর্ণ স্ুষ্যগ্রহণ দেখিবার 
জন্য যন্ত্রাদিল বুবাযে যাত্র। করিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নৃতন যন্ব দ্বারা 
সকল সময়েই হৃধ্যের বাষ্পাবরণ পরাক্ষার সুযোগ হ্ইয়াছে। 

যাহা হউক স্থযোর আকাখের উপরে পূর্বোক্ত সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ 
শিখাগুলি (11000) থে কি গ্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক জেযোতিষি- 
গণ কয়েক বৎসর পূর্বেও তাহ| ঠিক বলিতে পারিতেন না। সামগ্রীর 
(11853) পরিমাণ ঘ+ অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী শক্তিও তত বাড়িয়া 
থাকে। এহ পরব নিয়মের অন্গগত হইয়া স্ষ্টির ছোট-বড় সকল কাধাই ' 
চলিতেছে । কযোর শামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবাঁর তুলনায় অত্যন্ত অর্ধিকূ। 
হিনাব কাঁরলে দেখা ঘায়, ভূতলে যে বস্তুর ভার দেড় মণ, সুরালোকে 
তাহার ওজন ৫৬ মণ হহয় দাড়া | এঠ প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে 
মুক্তিলাত করিয়। সৌরাকাশের পথু বাম্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে 
আকাশের উপরে ভাদিতে দেখিয়া জ্যোতিষিগণ অবাক্‌ হইয়া পড়িতেন। 
ব্যাপারট] জ্যোতিঃশাস্্রের এক প্রকাণ্ড গ্রহেলিকা হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। 
এখন বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আলোকের চাপেরই কাধ্য বলিয়৷ সি্ধান্ত 
করিয়াছেন। ইহারা বলিতেছেন, যে বাপপরাশি সুধা হইতে মহাকাশের 
দিকে উৎক্ষিপ্ধ হয়, তাহা চিরকালই বাম্পাকারে থাকিতে পারে না। 
একটু দুরে গিয়। শীতল হইয়া পড়িলেই তাহা জমাট বাঁধিয়া ক্ষ কু 
কণিকায় পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ 
সেপ্ুলিকে আর শৃহ্বে রাখিতে পারে না, নিজেদের ভারে তাহারা আপনা 
হইতেই সৃষ্য-পৃষ্ঠে পাঁড়তে আরস্ত করে। আমরা বন্ছদুরে থাকিয়া এই 
কণিকাগুলিকেই সৃধোর বাষ্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই। 


আলোকের চাপ ৫৫ 


উনাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাড়াইলে যখন আলোকের চাপ 
“ঠিক গুরুত্বের সমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে বা নীচে কোন 
স্থানেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমর! কণিকাগুলিকে লঘু 
মেথাকারে বাম্পাবরণের উপরে ভামিতে দেখি। পূর্ণ সুধ্য গ্রহণকালে হৃধ্যের 
আকাশে এই প্রকার উজ্জল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে । কণিকাগুলির 
আকার যখন আরো ক্ষ হইয়া ঈ্াড়ায়। তখন শুধ্যালোকের চাপ উহাদের 
গরুত্বকে অতিক্রম করে। এই অবস্থায় ষ্বেগুলি ধূমকেতুর পুঙ্ছস্থ কণিকা- 
গুলিরহ হায় আলোকের ধাক্কায় দ্রুতবেগে মৌরাকাশ ছাড়িয়া দরে 
চলিতে আরস্ত করে। স্ৃয্য হইতে অনেক দূরে যেয়ুদু আলোকের 
“ছটামুকুট (09702) কু গ্রহণকালে দেখা দে, তাহা আলোকতাড়িত 
আঁত ক্ষুদ্র কণিকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

এ পধান্ত রসায়নবিদ্গণ পরমাণুকেই ($10118) হষ্টপদার্থের সৃম্মতম 
অংশ বলিয়া! অগ্নমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান উহ! অপেক্ষাও 
বনুক্ষপ্র একজাতায় অতি-পরমাণুর (00£0)95018$) সন্ধান দিয়াছে। এগুলি 
ধণাত্বক (2২64101%6 ) বিদ্যুতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, 
অন্ততঃ হাজারটি একত্র না হলে আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর 
সমান হয় না। বেজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সুর্যের বাষ্পমগুলে যে 
রাসায়নিক কাধ্য ও তাপের লালা গবিরাম চলিভেছে, তাহাতে সৌরাকাশ 
সর্বদাই বিদছবাদ্যুক্ত হইয়া আছে এবং অসংখ্য আতি-পরাণু খণাত্বুক 
বিদ্যুৎ বহন করিয়া গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া 
চলিয়াছে। কাজেই, তাহাদৈরই যেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর 
আসিয়া পড়ে, সেগুলির সংস্পশে বায়ুরাশির উর্দাতম ' অংশ খণাত্বক 
বিছাতে পূর্ণ হইয়! পড়ে। ছুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে 
পূর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহারা বিকর্ষণ স্থুকু করিয়া দেয়। 


রি প্রকৃতি-পরিচয় 


সুতরাং সুধ্য হইতে যখন খণাত্মুক বিদ্বাতে পূর্ণ নূতন আত-পরমাণু দলে 
দলে পৃথিধীর দিকে ছুটিয়া আশে, তখন তাহারা আমাদের খণাত্মুক' 
বিদ্যুৎ-পূর্ণ বাযুমণ্ডলের নিকটবর্তী হহয়। পিাইয়া যাইতে চায়। এই 
অবস্থাঝ সেগুলি ঘি পবজ্পর মিলিয়া বা অপর পদাথেব মঠিত সংযুক্ত 
হহয়া আকারে বেশ বড় হইয় ঈাড়ায়। তবে সুযোর দিকে তাহারা 
পড়িতে আরস্জ করে, আলো।ক্র াপ গতিরোধ কাঁরতে পাবে না। 
জ্যোতাষগণ বলিতেছেন, £)থিবা € সধ্যের আত-পরগাণুর এহ প্রকার 
আনাগোনা সত্যই আবরাম চলিতেছে । যাঁদ কেহ চন্দ্রলোক হনে 
আমাদের পৃথিবাটিকে “ধথেন, তবে সুধা ৪ ধরাকে ই আত-পরমাণুর 
প্রবাহ ছার। স্থম্পষ্ট সংযুক্ত "দিতে পাইবেন ন 
ভধ্যোদয়ের পূর্বে এবং অঙ্র পরে রাংশচক্রগ্ত নক্ষতরপ্তাণকে হর 
কাঁরয়া যে এক যদ আলোক (%/9118001 11810) আকানে খা দেয় 
জ্যোতাষগণ এত চেষ্টাতেও উহার উত্পতি-ভত্ব নিঃসনেহে স্থির করিতে 
পারেন নাহ । এখন পুথিবা ও সুর্যের মধ্যবন্তী চে শুক্ষম কণিকার 
সেতুকেই পৃর্বোঞ্ধ আলোকের কাবণ বালয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
অতি-পরমাণু ও বিদ্যা স্বান্ধে হযে সকল কথা বলা হইল, আদকাল 
নানা প্রক্রিয়ার পরাক্ষাগারে তাহার সতাতা চাক্ষুষ দেখানো হইতেছে । 
বখ্যাত বেজ্ঞাণিক সার উইলিয়ম্‌ ক্রুকপু ( 0700৮65 ) এক প্রকার 
গ্রায় বায়ুশূন্ত নালকার ((1001৯11)6) ভিতরে বিদ্যুৎ চালনা কাঁরয়া 
পূর্ধবোদ্ধ কাধ্যগ্ডাল ন্ুম্পষ্ট দ্েখাইয়ােন। নলের ছুই প্রান্তে দুইটি 
তার সংযুক্ত থাকে । ইহাদের পহিত বিছ্যুৎ-উতৎ্পাদক যন্ত্রের ছ্ প্রান্ত 
সংযুক্ত রাগিলেই নলের ভিতর আলোক দেখা দেয়। উহা সাধারণ 
আলোক নয়। র্যা হইতে যে সকল অভি-পরমাণু ছুটি পাঁথবার 
বায়ুমণ্ডলের উপরে আনিয়া পড়ে, ভ্ুকৃসের নলের আলোকটা সেই 


আলোকের চাপ €৭ 


জাতীয় বিছাতে পূর্ণ অতি পরমাণুরই আলোক | নলের বাহিরে চুম্বক 
ধরিলে চৌন্বকাকর্ষণে এ অতি-পরমাণুর প্রবাহকে গ্রষ্পষ্ট বাকিয়া চলিতে 
দেখা যায় । এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োঞ্জনের আবশ্যক হয় না। 
আজকাল ঠোটথাটো পরাক্ষাগারেওৎ আত-পরমাণু ৪ চুঙ্ধকের এই 
অত্যাশ্তর্য কার্ধা দেখানো হইতেছে ॥ বৈজ্ঞানিকগণ চৌগ্কাকষণঞনিত 
বিচলনের পরিমাণাদি গণনা করিয়া অতি-পরমাণুর গুরত্ব, বেগ প্রড়াত 
নির্ণয় করিয়াছেন । , 

ঘাহা হউক ভ্রুকূসের নলেব ভর আভ-পরমাণুর কার্ধা পঙ্ষ। করিয়া 
আচার্য্য আরেনিযস (81701001005) মেরগ্রভার ($8101019) উৎপত্তির এক 
বাাখান দিয়াচেন। আমাদের পৃথিবী যে নানা প্রকারে একটি বৃহৎ 
চ্ববের গায় কার্ধা করে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সাধারণ চুষ্বক- 
শলাকার যেমন দুটি মেরু (701০২) থাকে, পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর 
« দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত স্থানে সেই প্রকার চৌম্বক মেরুর শ্তায়হ দুইটি 
স্থানানদেশ করা যায়। -টাম্বক-শাক্তর হথটক রেখাগুলি (1870৮ 01 
10765) এ ছুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াণে। 
অধ্যাপক আরেনিয়ম বলিতেছেন, হূর্যা হইতে বিচ্ছুরিত সেই বিদ্যুদ্যুক্ত 
অতি-পরমাণুগি যখন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসে, ভখন পৃথিবা 
চ্থকের ন্যায়ই মে প্রবাহটিকে বাকাতয়া দেয়। বিষুবরেখার (1018700) 
সনিহিত প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সৃধ্যের নিকটবত্তী, এবং চৌগ্বক রেখাগুলি 
সেখানে ধরাতলের সহিত প্রায় সমান্রালভাবে অবস্থিত। সেজন্য এই 
সকল স্থানের উপর যে অভি-পণদাধুণগ্ুলি আসিয়া পড়ে, তাহারা জ্ুকৃদের 
নলের কণিকাগুলির ন্যায় বাকিয়া মেরু অভিমুখে ছুটিয়। চলে। তারপর 
এগ্তলিই যখন মেরুপ্রদেশে পৌছিয়া এবং বন্রপথে নীচে নািয়া, 
বায়ুমণ্ডলের সংস্পশশে আসে, তখন তাহাদেরই আলোক আমাদের 


রঃ 


৫৮. প্রকৃতি-পরিচয় 


নয়নগোচর হইয়া পড়ে। ইহাই মেরু-প্রভা। বিষুব প্রদেশ হইতে 

উত হবার সময় অতি-পরমাণুগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। কাজেই, গ্রীক্মপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ সেই বিচিত্র 
আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে । 


আকাশের বিদ্যুৎ 


বাযুর ব্যাপকত। বুঝাইতে হইলে আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া বলি,__মত্স্ত প্রভৃতি জলর প্রাণীপকল যেমন জলের ভিতরে ডুবিয়া 
থাকিয়া চলাফেরা করে, আমর! সেই গ্রকার বাযুসাগরের মধ্যেই ডুবয়া 
আছি। 'এই উপমাটিরই সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া যদি বলা যায়,_-সগগ্র 
সাগর! পৃথিবী আহার নগর, বন এবং মরপ্রান্তরাদ বক্ষে করিয়া সর্বদা 
বিদ্যুৎ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, ভবে বোধ হয় কথাটা ঠিকই বলা হয়। 

বায়ুর স্পর্শ আমরা নিয়তই অনুভব কার এবং প্রত্যেক শ্বাস 
প্রশ্বাসেও মে নজের অগ্তিত্ব আমাদিগকে ুম্পষ্ট জানাইয়। দেয়। 
বিদ্যুতের অস্থিত্ব এপ্রকার সুস্পষ্ট না হইলেও, মেঘ-নিধোষ এবং 
বিদ্যৎকুরণে তাহার আঁ্তত্ব জানিতে বাকি থাকে না। 

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাণ »ম্পূর্ণ 
মেঘনিমুক্ত এবং বাযুও জলীয়বাদ্পবঞ্জিত, দেই সময়ে আকাশে 
বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়া এবং আমোঁরিকার শ্রনক 
প্রাস্তরের বাযুরাশি মময়ে সময়ে এপ্রকার বিদছ্বাদধুক্ত হইয়া পড়ে থে 
তখন পরিধেয় বন্ত্াদি হহতেই বিদ্যুত্স্ফুপিঙ্গ আপন] হইতেই বাহির 
হইতে আরম্ভ হয়। 

লর্ড কেল্ভিন্‌ আকাশের বিছ্যুৎ লইয়। অনেক পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। বাঘুতে যে সর্বদাই বিদ্যুৎ বর্তমান, তাহা! এসকল পরীক্ষায়, 
স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল । আজকাল ইলেক্টোমিটার (13160111001867) 


6৯ 


নি প্রকাত পারচয় 


নামক যে একপ্রকার [বছুাত্মাপক-যন্ত্র পরাক্ষাগারমাত্্রেই বাব 
হউভেছে। তাহা দ্বারাও বিভ্াতের এপ্ডিত্ বুঝ। যায়। আকাশের বাধতে 
কি পরিমাণ বিদছ্বাৎ আছে, তাহা এই যন্ত্রের সাহাযো আজকাল স্বর 
করা! হহতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাণ দেখিয়া ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি 
ব্যাপারঞ্চশিও মোটামুটিভাবে পূর্ধবে গণনা করিঘা রাখা হহতেছে। 
থাকাশের বিগ্নাৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, গানিবার গন্ত বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ অন্ুমন্ধান কারিলে তিন চারিটি কারণের উল্লেখ দেখা ঘায়। পৃথিবাঁর 
জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে । হযোর 
তাপে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহ হইতে « প্রচুর বম্পি বহিগত হয়। 
বৈজ্ঞানিকগণ এই থ্যাপারটিকে আকাশের বিদ্রাতের উৎপাদক বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাছাড়া বাধুর শুর এবং পৃথিবীর পৃষ্টদেশ 
হুধোর তাপে যে অসভাবে উত্তপ্ত হয় তাহাকেও বিদ্যুতৎ-উৎপত্তির 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে । 
বছু)ৎউৎপত্তির এই কারণগুলির কথা আঁত প্রাগানকাল হহতে 
বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়া আনিতেছে। কিন্তু কথাগুলির সত্যতা পরাক্ষা 
করিবার জন্য বন্ধ চেষ্টা করিয়া এ পধ্যন্ত কেহ কৃতকাধ্য হন গাই । এ 
কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্বাত্ের ডউৎ্পাভসমথন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্কাপন করিতে পারেন নাই। আজকাল এই প্রপঙ্্রে ক তক- 
গুলি নূতন কথা শুনা যাইতেছে । আশা হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের 
বিদ্যুন্ডের গোড়ার খবরটা এগুলির সাহাযো শীঘ্র জানা যাইবে ।. 
কয়েক বৎসর হইল দুইজন অস্্রীয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক আল্পস্‌ সন্মিহিত 
প্রদেশের বাযুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য 
পরীক্ষা আরস্ত করিয়াছিলেন । পরীক্ষাক্ষেত্ররি একটি ঝরণার নিকটবত্ত 
স্থানে ভিল। এহ স্থানের বাযুতে বিছ্াতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক 


আকাশের বিদ্বাৎ ৬১ 


ূ (দখিয়া তাহারা অপর বৈজ্ঞানিকদিগকে ইঠার কারণ অনুসন্ধানের জন্ 
_আছ্বান করিয়াছিলেন। স্তপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেনার্ড সাহেব (1167 
1,০1হ10) এই সময়ে বিছাতের গবেষণায় নিযুক্ত চিলেন। পূর্বোক্ষ 
সংবাদটি কণগোচর হইলে শ্থইজারল্যাপ্ডের পর্বতময় প্রদেশে তিনি স্বয়ং 
পরীক্ষা আরম্ত কাঁরিয়াছিলেন। নিকটে ' দুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত 
ছিল৷ লেনার্ড সাহেব এখানেও বিদ্যুতের প্রাচূধ্য দেখিতে গাইয়াছিলেন । 
ধাহারা টৈজ্ঞানিক, তাতারা কোন নূতন প্রারৃত্রি ঘটনাকে সন্ুখে রাখিয়া 
কথনহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাহার মুলততটির আবিষ্কার না 
£ওয়া পধান্ক ইহাদের সাধনার বিরাম থাকে না। লেনাড সাহেব এই 
নৃতঈ'বৈঢ্যুত্ক ব্যাপারটি লক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। 
ইহাকে অবলগ্ধন করিয়া গবেষণা আর্ত করিয়াছিলেন এবং শেষে দীর্ঘ 
সাধনার ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগ্তলিকে্ তিনি বিছযাতের 
উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ উত্পাদনের জন্ বৃহৎ 
জলপ্রপাত বা স্ববিস্তাণ জলাশয়ের (মাটেই আবশ্যক হয় না। ক্ষুদ্র 
জলপ্রপাত গ্রাঁল€ যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কারতে পারে। 
জলপ্রপাতের ন্কটিবত্তী স্থান যে বিছ্যুৎপৃণ থাকে, প্রাচান বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মধ্যে দুই একজন: তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহারা এই 
বাাপারটির ব্যাখ্যানে বলিলেন, আকাশের বাঘুতে সাধারণতঃ যে বিদ্বাৎ 
থাকে, তাহাই ঝরণার সন্লিহিত জলকণাপূর্ণ বায়ুতে বিপরীতজাতীয় 
বিদ্যুতের সঞ্চয় (]048069) আরম্ভ করে। ইহারহই ফলে আমরা এ&ঁ 
সকল স্থানের বাষুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাঠ । 
লেনার্ড নাহেব বু অনুমন্ধান করিয়া পূর্বেবোন্ত কথাটির সত্যতা দেখিতে 
পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বাপ্পীভূত হইলে, ধা জলবিন্দুপগ্তলি 
সবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আর্ত কাঁরলে অতি অল্প বিদ্যুতের 
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উৎপত্ভি হয়। প্রপাতের ক্ষুদ্র জলবিন্বৃগুলি পর্ববতের গাত্রে বা শিলাতলে 
পড়িয়া ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাৎ 
অত্যত্ত অধিক। লেনা্ সাহেবের মতে আকাশের অধিকাংশ বিদ্যুৎই 
জলকণার এ গ্রকার ভাঙাগড়! হইতে উৎপন্ন । 

পরীক্ষাশালায় এবং উন্মুক প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচনা করিয় 
নানাপ্রকার পরীক্ষা কর! হইয়াছিল; প্রত্যেক পরীক্ষাতেই জলবিন্বপগ্ুলির 
বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুরু বিদ্যুৎ দেখা দিয়াছিল। 

ধুলিহাঁন পরিষ্কার বাছুর ভিতরে পিচ্কারী দ্বারা বার বার জলধার' 
চালনা করিতে থাকিলে, বাধু বিদছ্বাদ্যুক্ত হইয়া পড়ে। ঝয়েক বৎসর 
হইল ল্ড কেল্তিন্‌ এবং অধ্যাপক ম্যাকৃলিন্‌ এই তত্টি আবিষ্কার 
. করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহারও 
একটি ব॥াখ্যান পাওয়া যায়। বায়ুর ভিতর দিয়া যাইবার দময় জলধারা 
যখন সহশ্র সহশ্র জলকণায় পরিণত হইয়! পড়ে, খনহ বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইয়! বাযুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

বলা বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিছ্যাতের উৎপাদন 
করে না। নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের ত্রক্গমালার সহিত কৃলের 
সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দৃগুপির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি নানা 
বাপার বাযুতে সর্বদাহ বিদ্বাৎ জোগাইতেছে । এমন কি, সহরের রাস্তায় 
এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন জলনেচন করি তখন এই 
নকল কাধ্য দ্বারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া 
বাঘুতে সঞ্চিত হইতে আরভ করে। 

কুদ্র জলবিনু ক্ুদ্ূতর হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে কেন বিদ্যাতের উৎপত্তি 
ঠয়। এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনাড সাহেবের 
ব্যাখ্যানেরই আলোচনা করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় 
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দুই জাতীয় রিদ্বাতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিজেন এবং তারপর প্রত্যেক 
জষ্টবিন্দুকে ধনাত্মক (1১09111৮9) এবং খণাত্মক (9881৮) এই দুই 
বিদ্যুতের দুইটি পৃথক আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। 
এই প্রকার জলবিন্দু যখন কঠিন ম্ত্বকা বা প্রন্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত 
হয়, তখন তাহার খণাত্বক বিছাতের বঠিরাবরণটা ছিন্ন হইয়! বামুকে 
বিচ্যুৎপূর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল | 

লেনার্ড নাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রক্ত ব্যাপারটি যে এত 
সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | জগদ্ধিখ্যাত 
পণ্ডিত টম্সন্‌ সাহেব (2:01. এ. 7. 107010800) বিষয়টির আলোচনা 
কর্দিয়! ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, কোন ্িনিসে 
শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ, 
বিদ্বাৎ প্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু জলবিন্দু ভাড়িয়া যে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করে, তাহাকে শক্তির প্রত্যক্ষ পরিবর্তনের ফল বলা যায় না। 
জলধারাকে কেবল বাধষুর ভিতর দিয়া না চালাইয়া নানাঞ্জাতীয় বাম্পের 
মধ্যদিয়া প্রবাহিত করায় অধ্যাপক টম্সন্‌ বিদ্যুতের পরিমাণে বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন । এই জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহিত 
নিশ্চয়ই রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বলিয়! তাহার মনে 
হইয়াছিল। জলীয় বাপ্প-পুণ পান্জের ভিতর দিয়া জলধারা প্রবাহিত 
করিলে বিদুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাণ্পের স্থানে বায়ু বা” 
অপর কোন বাম্প রাখিলেই বিদ্যুৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন বাঁষ্পের 
ভিত্তর দিয়া ক্লোরিন্মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়া 1বদ্যুৎ পাওয়া 
যায় নাই। কিন্তু ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্‌ বাম্প প্রবেশ করাইবা- 
মাত্র বিছ্যাতের সঞ্চয় আরম্ত হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার 
বিবরণ পাঠ করিলে, আকাশের বিদ্বাৎ উৎপাত্বর সহিত যে রাসায়ানক 


ঠ 
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ব্যাপার জড়িত, আছে, তাহা অনায়াসেই অন্কমান করা যাইতে 
পারে। ্‌ | ঢ 
অধ্যাপক টমূসন্‌ তাহার পরাক্ষাগুলি দ্বারা রাসায়নিক কাধোর 
লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কাধ্যগুলি কি প্রকারে চলে, তিনি 
তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। 
যে সকল পদার্ের রাসায়নিক সংগঠন বিসদুশ, তাহাদেরহই মধ্যে 
রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের কাধ্য প্রবলভাবে চলে । এটি রাপায়নিক 
কাধোর একটা গোড়ার কথা । ক্লোরিন, আয়োডিন প্রভৃতি 
জিনিনগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন । তাই ইহাদিগকে 
একত্র রাখিলে কোন রাসায়নিক কাধ্য দেখা যায় না। কিন্তু হা৯- 
(াজেনের গ্যায় আর একটি পৃথগধন্মী জিনিসের পহিত সেই ক্লোরিন ও 
আয়োডিন্‌কে মিশাইলে রাসায়নিক কাঁধ আরম্ভ হইয়া পড়ে। 
অধ্যাপক টম্সন্‌ পূর্ববোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়। 
বলিতেছেন, জল এবং বায়ুর রাসায়নিক প্রকূতির মধ্যে কোন মিল নাই। 
এইজন্য জলবিন্দু হতে বিচ্ছিন্ন স্ুক্ম কণিকাগুলি যখন বায়ুর ভিতর 
দিয়া নাচে নামতে আরন্ত করে, তখন আপনা হইতেই রাসায়নিক 
কাষ্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিছ্যতের উৎপত্তি দ্রেখা যায়। 
জলীয় থাম্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক প্রকৃতি মূলে এক। এই 
কারণে টম্দন্‌ সাহেব জলীয় বাম্পের ভিতর দিয়া জলধারার উৎক্ষেপ 
করিয়া! বিদ্যুতের উৎপাত্ব দেখিতে পাঁন নাই) এবং পরে ক্লোবিন্‌ 
বাম্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্মিশ্রিত জলধারা চালনা করাতে9 বিদ্বাৎ 
জন্মায় নাই। 
আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি, সাধারণ জলবিন্দু যখন বায়ুর ভিতর 
দিয়া চলিয়া আসে, তখন বিদ্ভাতের উৎপত্তি হয় না; সেই জলবিন্দুই 


আকাশের বিদ্যুৎ ৬৫ 


যখন কোনপ্রকারে সহম্্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া বায়ুর 
ভতর দিয় নামিতে থাকে, কেবল তখনই বিদ্যুৎ জন্মায়। অধ্যাপক: 
টম্সন্‌ এই ব্যাপার মন্বন্ধেও কতকগুলি নৃতন কথা. বলিয়াছেন। কোন 
কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ যখন অণুর (1101600168) আকারে 
থাকে, তখন তাহা বিদ্যুৎকে বহন করিতে পারে না। বিদ্বাৎ বহন 
করিয়া অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর (19713) সাহাধ্য প্রয়োজন । 

এইজন্য কোন বিদছ্যাদ্যুক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্ততঃ কতক অংশ ভাঙিয়া 

চুরিয়া পরমাণুর আকার গ্রহণ না করিলে সেই বস্ত্র হইতে বিদ্বাৎ 

নির্গত হয় না। অধ্যাপক টম্পন্‌ এই বৈজ্ঞানিক নত্যটিকে অবলগ্থন 

ক্করিয়া বলিতেছেন, জলবিন্দুদকল স্ক্ম জলকণিকার আকার গ্রহণ 

করিলে, অণুর ভাা-গড়। ব্যাপারটি অতি নহজেই মন্পন্ন হইতে থাকে? 

এবং তার পর ইহার সহিত বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্মিজেনের ভাঙা-গড়া 

যোগ দিলে বিছ্বাত্ের পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাড়ায় 

বিদবাৎস্করণ, বজ্রপাত প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ঘটনার সহত 

আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক! লত্বেও, তাহাদের গোড়ার খবরটি 

আমরা ভাল কবিয়া জানিতাম না। আকাশের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে 

গেলে ঘে, রাসায়নিক কাধ্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও আমরা পূর্বে 
অনুমান করিতে পাবি নাই । ব্রদ্ধাণ্ডের ক্ষ্রবৃহৎ প্রাকৃতিক কাধ্যগুলি 

সর্বদাই কঠোর নিযমশৃঙ্ঘছলে আবদ্ধ থাকিয়। কেবল পরস্পরের সাহায্যেই 

যে, এই পৃথিবীকে এমন স্থন্দর করিয়া তুলিয়াছে, আকাশের বিছ্বাৎ-সম্বন্ধে 
পূর্বোক্ত আবিষ্কারগ্রলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝ! যায়। আমাদের 
অসম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টি প্রান্তিক ব্যাপারগুণিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে 
বলিয়াই আমরা জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না। 
সকলই যেন ছাড়া-ছাড়। ভাবে আমাদের চোখে আনিয়া পড়ে। অথচ 


ঢু. 


৬৬ প্রকতি-পরিচয় 


আমর! যে সকল “ঘটনাকে বিপরীত এবং অন্বস্ধ বলি, তাহাদেরও 
তলে সর্বদাই যোগস্ৃত্র বর্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে কদ্র-' 
বৃহৎ এবং মম্পর্কিত এবং অমম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসাধন 
করিয়া এই অনষ্থ ব্রদ্মাওকে যন্ুবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে 
পারিলেই বিজ্ঞানালোচন! নার্থক হইবে, এবং মানব ধন্ত হইবে । 


: বায়ুর অঙ্গারক বাপ 


কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহপদার্থে গ্রচুর অঙ্কার মিশ্রিত আছে। 
আমরা এই সকল জিনিসকে যখন জাগাইতে আরম্ত করি, তখন এ.সকল 
অঙ্গার (087১৮) বায়ুর অক্সিজেনের মহিত মিশিয়া অঙ্কারক বাপ্প 
( 087)0770 8010 €হ৪) উৎপন্ন করিতে থাকে এবং রাপামুনিক 
কার্ধোর জনয প্রচুর তাগ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া গড়ে। স্ৃতরাং 
দেখা যাইতেছে, কাঠ ও কয়লায় আগুন জালাইলে যেমন তাপ ও 
"আলোকের উৎপত্তি হয় সঙ্গে সন্্রে কতকটা অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন 
হইয়া বাযুতে মিশিয়া যায়। 

পৃথিবীর মমগ্র কল-কারখানায় বংসরে কত কয়লা পোড়ে, তাহা 
স্থির কর কঠিন নয়। স্ৃতরাং উহা হইতে কত অঙ্গারক বাণ্প বাঘুতে 
মিশ্রিত হয়, তাহারও হিমাব চলে। এই প্রকার গণনায় দেখা গিয়াছে, 
কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন অর্থাৎ প্রায় একুশ শত 
মণ ওজনের অঙ্গারক বাচ্প আমাদের আকাশের বাযুতে আমিয়া 
মিশিতেছে। বল! বাছলা, কেবল অগ্নিই বামুমণ্ডলে অঙ্গারক বাষ্প 
জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বামের সহিত এ বাচ্পের এক 
একটু বায়ুতে আপিয়া মিশিতেছে এবং নানা জৈব পদার্থের পচনেও 
অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে । ইহারও একটি মোটামুটি হিসাব খাড়া 
করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিনাব হইতে দেখা যায়, দশ লক্ষ লোক 
প্রতি ঘটায় প্রায় আড়াই টন্‌ অর্থাৎ সত্তর মণ ওজনের অঙ্গারক বাষ্প 
বাযুতে ছাড়িয়া দেয়। 

অঙ্গারক বাণ্গ বায অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। ুতরাং পূর্বোক্ত 


৬৭ ৬ 


৬৮ গ্রক্কতি-পরিচয় 


বিশাল বাপের স্তপ প্রতি মূহুর্তে বামুতে আদিয়া পড়িতে থাকিলে, তাহা 
ভূপুষ্টের নিয়তম প্রদেশে লঞ্চিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রত” 
ব্যাপারে তাহ! দেখা যায় না। যে লকল তরল বাবায়বীয় পদার্থের ঘনতা 
একপ্রকার নয়, একত্র রাখিলেই তাহারা ধারে ধাঁরে পরস্পরের সহিত 
মিশিয়া এক সমঘন মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করিতে থাকে । এটি তরল 
এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। অঙ্গারক বাচ্প বাষুতে 
আসিয়া পড়িলেই, পৃর্ষোক্ত কারণে বামুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়া 
যায়। 
সমগ্র বাযুমগ্ুলে কি পাঁরমাণ অঙ্গারক বাম্প আছে, তাহা নানা 
প্রকারে স্থির করা হইয়াছে। এই সঞ্ল হিদাব হইতে দেখা যায়" 
আমাদের কারখানা এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহ! উৎপন্ন 
হয়, ভাহার হাজার গুণ অঙ্গারক বাষ্প সর্বদাই আকাশের বাযুতে মিশ্রিত 
রহিয়াছে | স্বতরাং দেখা যাইতেছে, হাজার বৎসর ধরিয়া কল-কারখানার 
কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি দ্বারাই বাধুমগডলে অঙ্গারক 
বা্পের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া ঈাড়াইবে 
অঙ্গারক বাপ্প উদ্ভিদের একটি প্রধান ভোজ, কিন্তু প্রাণীসকল সাক্ষাৎ 
ভাবে ইহা হইতে কোন উপকার প্রাঞ্ধ হয় না। বরং শ্বাসপ্রশ্বাসের মহিত 
এই বাম্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা বিষবৎ কার্ধ্য করে। দশ হাজার 
ভাগ বাধুতে ১৫ ভাগ অঙ্গারক বাম্প থাকিলেই, তাহা প্রাণীর জীবন রক্ষার 
অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তখন তাঁহ। ঘারা আর শ্বামপ্রশ্বাসের কাজ 
চলে না। পৃথিবীর নানা অংশে কলকারখানার সংখ্যা যে প্র্ার দ্রুত 
বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, বামু দূষিত হইতে হইতে 
শীঘ্রই & লামায় আসিয়া পৌছিবে। 
কিছুদিন পূর্বরে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক 


রা 


বায়ুর অঙ্গারক বাষ্প ৬৯ 


আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বত্দর পূর্বে 
* আকাশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ষে পরিমাণ অঙ্গারক রে 
সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। 
প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক পরীক্ষার ফলের কি 
গ্রকার পার্থক্য হয়, জানিবার জন পূর্ব্বো্ত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আর্ত 
করিয়াছিলেন। ইহারা আশা করিয়াছিলেন, এখনকার বাযুমণ্ডলে 
নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারুক বাষ্প ধরা পড়িবে । কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয়, আধুনিক জনাকীণ প্রদেশের বায়ুমণ্ডলেও অঙ্গারক 
বাচ্পের একটুও আধিক্য দেখা যায় নাই। শত বংমর পূর্বেকার কল-কার- 
“থানা-হীন সময়ে আকাশে যে পরিষাণ অঙ্গারক বাম্প থাকিত, এখনকার 
বাঘুতে প্রায় তাহাই দেখ! গিয়াছিল | 
আঁধকাংশ উদ্ভিদ্ই অঙ্গারক বাম্পকে ন্ট করে। উদ্ভিদ-দেহে থে 
হরিদ্বর্ণের পদার্থ (0010%001)1) মিশ্রিত থাকে, তাহাই বায়ুর 
অঙ্গারক বাম্পকে টানিয়া লইয়া সুধাকিরণের সাহায্যে অঙ্গার এবং 
অক্সিজেনে পরিণত করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদ গড়ে কি 
পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প নষ্ট করে, ভাহার একটা মোটামুটি হিসাব করা 
কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর 
সমবেত জনমগ্ডগী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারক বাষ্প স্বাসপ্রস্থাস দ্বারা 
বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়, পৃথিবীর সমবেত উদ্ভিদ তাহার অধিক বাম্প 
কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, কল-কারখানার 
কয়লার দাহন হইতে যে বিশাল বাপপস্তুপ নিয়তই বাহুমণ্ুলে মিশিতেছে, 
জমাখরচে তাহার সন্ধান পাওয়া ঘায় না। 
অঙ্গারক বাপের আধিকে বায়ু দুর্ঘিত হওয়ার আধস্কা দুরীভূত 
_ হইয়াছিল বটে, কিন্ত পূর্বোক্ত রহন্তময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট 


পৃ প্রকতি-পরিচয় 


একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বছুদিন ধরিয়া 
বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে সকল তত্ব আবিষ্কৃত” 
হইয়াছে, তাহা ঝড়ই বিশ্ময়কর। ইহারা বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর 
অধিকাংশ জুড়িয়া যে সকল লাগর মহাসাগর রহিয়াছে তাহার! যেমন 
মেঘোৎপত্তি করিয়৷ এবং বাযুপ্রবাঁহকে নিয়মিত রাখিয়া স্থলভাঁগকে সরস 
ও উর্বর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল হইতে অস্বাস্থাকর 
অঙ্গারক বাষ্প শোষণ কৰিয়াও পৃথিবীকে জীববাফোপযোগী করিয়া 
রাখিতেছে | জল জিনিসটা তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ 
তাহাতে অতান্ত অধিক পরিমাণে গিশিয়া থাকিতে পারে । বরফ-গলা এক 
হবনফুট (0810 1901) জলে টিক সেই আয়তনের ১১৫০ গুণ এমোনিয়াঁ" 
বাম্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বাযুও জলে অতান্ত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত 
হয়। এই মিশ্রিত বাছুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে জীবিত রাখে। 
জলের এই বিশেষ ধর্মটির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, 
বাযুরাশিতে নানা প্রকারের যে অঙ্গারক বাষ্প আসিয়া উপস্থিত হয়, 
তাহার অনেকটা সমুদ্রের জল শোষণ করিয়। বাথে। 

একট] উদাহরণ লইলে এই শোষণ বাপ রটির কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
মনে করা যাউক, যেন কুড়ি হাজার ঘনফুট আয়তনের একটি বাক্সে দশ 
হাজার ঘনফুট সাধারণ বায়ু ওঠিক সেই পরিমাণ জল আছে, এবং 
বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে! আকাশের বায়ুর দশ হাজার 
ভাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারক বাম্প থাকে । স্থৃতরাং বাক্সে আবদ্ধ 
দশ হাজার ঘনফুট বামুতে নিশ্চয়ই তিন ঘনফুট অঙ্গারক বাণ্প মিশ্রিত 
আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
কতকগুলি বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা ঙ্গলের একটি প্রধান 
্দ। কাজেই, এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারক বাম্পমিশিত বাযুকে শোষণ : 


পা 
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করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্জে এক একটু করিয়া বাছু জল ছাড়িয়া উপরে 
ন্উঠিতে আরম্ত করিবে । এই ছুই বিপরীত কাধ্য বহৃক্ষণ চলিতে থাকিলে 
শেষে এমন একটি সময় আসিবে, ঘখন জসেব বায়ুউদিগিরণ এবং বাধু, 
শোষণের মাত্র! ঠিক একই হইয়া দাড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু 
এবং জলমিশ্রিত বায়ু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়া গড়ে। কাজেই, 
তখন জল আর নৃতন করিয়া বাষু শোষণ করিতে পারে না। 
এখন বায়ুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারক বাচ্গের অবস্থা কি হইল, আলো- 
চন! কর! যাউক। বায়ুতে তিন ঘনফুট অঙ্গারক বাম্প মিশ্রিত ছিল। 
কাজেই, যখন আবদ্ধ জল সেই দশ হাজার ঘনফুট বায়ুর অধ্ধেক শোষণ 
“করিয়া ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় আনিয়াছিল, তখন 
অঙ্গারক বাঙ্পেরও অর্ধেক শোষণ করা বাতীত তাহার আর উপায়ান্থুর ছিল 
না। অঙ্গারক বাপ্পই বামুকে দুষিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
দুষিত বায়ু কিয়ংকাল জলের মংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্থাস্থাকর বাঙ্পকে 
হরণ করিয়া বাযুকে নির্শল করিয়া তোলে। উদাহৃত বাযুতে তিন 
ঘনফুট অঙ্গারক বাম্প না থাকিয়া যদি ছয় ঘনফুট থাকিত, তাহা 
হইলেও উহার অর্ধেক অর্থাৎ তিন ঘনফুট বাঙ্পকে জল অনায়াসে 
শোষণ করিয়া রাখিতে পারিত। 
আগরা পূর্বের উদাহরণে জল এবং বায়ুর আমুতন সমান ধরিয়া 
হিসাব করিয়াছি । বুল! বানুলা, জলের আয়তন যদি বায়ুর আয়তন 
অপেক্ষা অধিক হইয়া দাড়ায় তথন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক 
করিয়া অঙ্গারক বাঙ্গ শোষণ করিতে থাকিবে । তৃপৃষ্টের অধিকাংশ স্থান 
জুড়িয়া যে দাগব-মন্াসাগরি লি বিশাল জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, 
বৈষ্ঞানিকদিগের মতে তাহারাই পূর্বোক্ত প্রকারে বাযুরাশ্তে এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারক বাগ্প থাকিতে দিতেছে না। আধুনিক 


ঙ 
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কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প বাযুতে আগিয়া 
মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার অধিকাংশ ধারে ধারে গ্রাম* 
করিয়া বায়ুকে নিশ্ল রাখিতেছে। এবং আবার কোন কারণে যখন 
বাঘুর অঙ্জারক বাষ্পের পরিমাণ হাম হইয়া আসিতেছে, ভিতর বাহিরের 
চাপকে সাম্টাবস্থায় রাখিবার জন্য সেই সকল জলরাশিই পূর্বশোধিত 
অঙ্গারক বাচ্প উদ্দিশারণ করিয়া মাকাশের অঙ্গারক বাল্পের অভাব পুর্ণ 
কারছেছে। + 

এক সমুঞ্ঞ্ট অস্কারক বাণ্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলে যে 
সকল পদার্থ মিশিত থাকে, ভাহারাও এ বিষাক্ত বায়ুকে গ্রাস করে। 
বাযুবাশিতে যে অঙ্গার বাপ মুক্তাবস্থায আছে, এক সমুদ্রের জলই' 
তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তাছাড়। জলমিশ্রিত 
কার্বনেট্‌, বাইকার্ধনে প্রভৃতি নানা যৌগিক পদার্থ যে কত 
বাম্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, কোন কারণে বাধুমগুলে অঞগ্গারক বাষ্পের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইপে বা কমিয়া আমিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। 
বিশ্বনাথ স্ষটি রক্ষার জন্য সমুদ্র-জলে এমন একটি ধশ্ম যৌজনা করিয়া 
দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারক বাপ্পের আধিক্য হইলে সমূদ্র-জলই 
সেই অনাবশ্যক বাম্পকে শোষণ করিয়া লইবে, এবং তার পর কোন 
কালে সেই বাপের অভাৰ হইলে যুগধুগান্তরের সঞ্চিত ভাগার হইতে 
সেই সমূদ্রই অভাব মোচন করিতে থার্িবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের 
জীবনের কাধ্যে অনেক দাদৃশ্ঠ আছে। শীতাতপ, আঘাত, উত্তেজনা 
প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদ্দেহে ঠিক একপ্রকারেই কাধা করে। কিন্ত 
অঙ্গারক বাস্পের কাধাটা উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা 
যায়। উত্ভিদ্‌ অঙ্গারক বাশ্প দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম 


ষ্ঠ 
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করে, কিন্তু কোন প্রকারে দেই একই বাষ্প শ্বাগপ্রশ্বামের সহিত 
রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য ্ু করিয়া দেয়। উত্ভিদের 
প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বঙ্জনীয় বাম্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বাঘু- 
মওলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই সুখ-্বাস্থ্ের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন 
ভাহা বাস্তবিকই বিশ্বয়কর। 


.... জ্যোতিষ্ষের জন্মকথা  " 

মেঘমুক্ত রাত্রিতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, যে সকল ছোট-বড় 
নক্ষা্র দেখা যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই এক একটি মহান্থষ্য। 
পৃথিবী, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন ক্ধ্যের 
চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে, সন্তবততঃ ইহাদেরো চারিদিকে সেই 
প্রকার বহু গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিধাতার অনন্ত রাজো এই 
নক্ষত্রগুলি এক একটি সামন্ত রাজা। এক একটু স্থানে নিজেদের 
দলবল লইয়া তাহারা শাসন-কাধ্য চালায়। ইহা ছাড়া আকাশের 
স্থানে স্থানে নীহারিকা (18)018) নামক আর একপ্রকার জ্যোতিষ্ক 
আছে। হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে শুভ্র মেঘখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। 
এগুলি৪ আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়। কোটি কোটি মাইল স্থান জুড়িয়া 
ইহার! অবস্থিত। এই বিচিত্রাবয়ব বাষ্পময় জ্যোতিক্কগুলি নিজের 
তাপেই নিজেরা জলিতেছে। মৃত্তিকা যেমন প্রতিমার উপাদান, 
জ্যোতিষের মতে এই নীহারিকাখুলিই এক একটি মহাস্্যের উপাদান। 
তাপালোক বিকিরণ করিয়া কালক্রমে সঞ্চিত হইয়া পড়িলেই, ইহার! 
এক একটি মহাহুর্ধ্যকে মৃহ্তিমান করিয়া তোলে। 

নগ্ন চক্ষুতে আমরা ছয় সাত হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে 
পাই না। অতি দুরে থাকিয়া যাহারা পৃথিবীর উপর ক্ষীণালোক পাত 
করিতেছে, তাহাদের দর্শনে আমরা বঞ্চিত। কাজেই, অতি দূরব্তা 
নক্ষত্রগুলি আমাদের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে । দূরবীণ দয়া দেখিলে 
ইহাদেরি বড়গুলির সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। তারপর ফোটোগ্রাফের 
কাচের উপর আকাশের প্রতিবিষ্ব ফেলিলে, আরো. কতকগুলি 
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ফোটোগ্রাফ চিত্রে ধরা দেয়। পর ছাড়া আরো ষে কোটি কেট মহা রর 
দবর্তী আকাশ জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে, কোন উপায়েই আমরা 
তাহাদের সন্ধান পাই না। যাহা হউক, নানা প্রকারে জ্যোভিষিগণ | 
প্রায় দশকোটি নক্ষত্রের অন্তিত্ব জানিতে পারিয়াছেন। আমাদের র্যা 
এই দশকোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি। 
যাহারা বছুদুরে থাকিয়া আমাদের যষ্ত্রে কেবল আলোক-বিনুর 
আকারে ধর] দেয়, তাহাদের ঘরের খবর জঙ্গার চেষ্টা বৃথা । নক্ষত্্র- 
দিগের রাজ্যের প্রসার কত এবং উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ- 
উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহা! আমরা জানি না। কাজেই, যে নক্ষত্রটির 
অধিকারে আমাদের বাদ, তাহারি কিঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিয়া অপর- 
গুলির বিশালতা! অন্মান কর বাতীত আর অন্য উপায় নাই। ষে গ্রহটি 
অতি দূরে থাকিয়া আমাদের শ্ধযকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার নাম 
নেপচুন্‌। হূর্যা হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় দুইশত আশী কোটি মাইল। 
পৃথিবী প্রায় হুর্যোর ক্রোড়েই অবস্থিত) তাই ইহার দুরত্ব নয় কোটি ত্রিশ 
লক্ষ মাইল। ইহাই যর্দ একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অধিকার হয়, তবে ইহা 
অপেক্ষা সহজ সহশ্র গুণ বৃহৎ মহাশ্ধ্যগুলির রাজোোর প্রসার যে কত, 
তাহা আমরা অস্থমান করিয়া লইতে পারি। ইহাদের অনেকেই এতদূর 
অবস্থিত যে, প্রাত মেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও 
ইহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে মহ সহ বৎসর অতিবাহন 
করে। সমগ্র বিশ্বের প্রসার কি প্রকার এবং এক একটি জগৎ যে কত 
বড়, এই সকল তথ্য হইতে কতকট। অনুমান করা যাইবে । 
মানুষের শ্রবণেন্দিয়, দর্শনেস্জ্রিয়, জ্ঞান, বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু ইহাদের 
শক্তি এত সহীর্ণ যে, কোটি কোটি মাইল দূরের মহান্ষ্যগণ তাহাদের 
রাজাগুলিকে কি প্রকারে শাসন কারতেছে তাহা প্রত্যক্ষ কারবার উপায় 
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নাই। কাঁজেই, আমরা যে গ্রহটির অধিবাসী তাহারি রাজা কি পদ্ধতিতে 
রাজা শানন করিতেছে, তাহাই দেখিয়া এখন তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে? 

কেবল পৃথিবী ও চন্ত্রকে লইয়াই আমাদের সৃয্যের রাজত্ব নয়। 
ক্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক, পৃথবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্‌, 
নেপৃচুন প্রভৃতি যে সকল বৃহৎ গ্রহ অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহা- 
দিগকে লইয়াই সৌরজগৎ। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষপ্র গ্রহ, উন্ধাপিণ্ড এবং 
ছোট-বড় ধূমকেতু সথধ্যকে প্রদক্ষিণ, করিয়া ফিরিতেছে, তাহাদিগকেও 
মৌররাজ্যের প্রজা বলা যায়। গ্রহগণের মধো শিশুসন্তানের স্টায় বুধ 
প্রায় ুর্যোর ক্রোড়েই অবস্থিত। ্য্য হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় তিন 
কোটি ষাট লক্ষ মাইল। তার পরেই যথাক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্ঈল 
প্রভৃতি গ্রহগণ রহিয়াছে । তীমকায় নেপ্চুন্‌ প্রহরীর ন্যায় সৌরজগতের 
সীমান্ত গ্রদেশ প্রদক্ষিণ করিযু ফিরিতেছে | এরাজ্যে একবার পদার্পণ 
করিলে স্থয্যের টানে এবং বৃহম্পতি, শনি প্রভৃতির অতাচারে বিদেশী 
জ্যোতিষ্বগ্ুলিকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ধূমকেতু প্রভৃতি 
কত পথত্রান্ত জ্যোতিষ্ক যে, এই প্রকারে শৌরজগতে বন্দী হইয়া 
পড়িয়াছে তাহার ইয়ুন্তা হয় না। বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় গ্রহগ্ুলি 
একাকী হৃধ্য প্রদক্ষিণ করে না। অনেকেরই ছুই চারিটি করিয়া সহচর 
 আছে। জ্যোতিষের ভাষায় ইহাধিগকেই উপগ্রহ বলা হয়। ইহারা 
প্রত্যক্ষভাবে সমরাটু স্থযোর অধীন নয়। গ্রহগণ থেমন শুষোর চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই প্রকারে গ্রহাদগকে প্রদক্ষিণ করাই ইহাদের কাজ! 
আমাদের চন্ত্র এই শ্রেণীরই জ্যোতিষ । সে অবিরাম পৃথিবীকেই 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । উপগ্রহের সংখ্যা সকল গ্রহের সমান নয়। 
বৃহস্পতি ও শনি আকারে যেমন বড়, ইহাদের উপগ্রহের সংখ্যাও 
তেমনি অধিক। শনির দশ এবং বৃহস্পতির আটটি চন্দ্রের দন্ধান পাওয়া 
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জ্যোতিষ্কের জন্মকথ! [শ৭ 
গিয়াছে। মঙ্গলের কেবল দুইটি মাত্র চনত আছে, কিন্তু শুক্র ও বুধ 
একবারে চক্রবজ্জিত। দুরবর্তাঁ গ্রহ নেপচুন্‌ ও ইউরেনসেরও চক্র 
আবিষ্কার করা হইয়াছে। | 
গ্রহ-উপগ্রহদিগের অবস্থা নাঁদিসম্বন্ে পূর্বোক্ত ব্যাপার টার আলোচনা 
করিলে অনায়াসেই বুঝা! যায় যে, সকলেই যেন এক পারিবারিক বন্ধনে 
চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরে, সঝুল গ্রহ এবং প্রায় সকল 
উপগ্রহই সেই মুখে আবর্তন করে। * তাছাড়া হৃর্্য প্রদক্ষিণ করিবার 
দিকের মধ্যেও সকলের একতা আছে। পৃথিবী কূর্ধ্যকে বামাবর্তে ঘুরিবে 
এবং শনি দক্দিণাবর্তে প্রদশ্সিণ করিবে, এপ্রকার উচ্জ্খলতা গ্রহদিগের 
মধ্যে একেবারে নাই। | 
গতিবিধির এইসকল স্থৃনিয়ম ছাড়া ক্ধ্য হইতে গ্রহদিগের দূরত্বের 
মধ্যেও একটা শ্নন্দর নিয়ম ধরা পড়ে। ০১ ৩, ৬) ১২১ ২৪, ৪৮, ৯৬, 
এই সংখাগ্তলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্িপ্তণ 
বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি । কাজেই শুন্ঠকে ছাড়িয়া দিলে, 
প্রত্যেক রাশিকে পূর্ববর্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায। এখন প্রত্যেকের 
সহিত যদ্দি চার যোগ কর! যায়, তবে সংখ্যাগুলি ৪, ৭১ ১০১ ১৬১ ২৮১ ৫২ 
এবং ১০০ হইয়া দাড়ায় । বড়ই আশ্চর্ষ্যের বিষয়, ্যয হইতে বুধ গ্রতৃতি 
গ্রহের দূরত্বের অন্ুপাতও প্রায় ৪, ৭, ১০ ইত্যাদির অন্ুরূপ। অর্থাৎ ূ্য) 
হইতে বুধের দুরত্ব ষদি ৪ মাইল হয়, তবে শুক্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, 
শনি প্রভৃতির দূরত্ব যথাক্রমে ৭, ১০, ১৬, ২৮৫২ ও ১০০ ভহয়া দাড়ায়। 
দূরত্বের এই অদ্ভূত সস্ধটি আবিষ্কার হইলে সৌর পরিবারের গ্রহগণ থে 
আরো! একটি যোগসুত্রে আবদ্ধ, তাহ] সকলেই দেখিয়াছিলেন। জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের দুরত্বের এই নিয়মটি বোডের নিয়ম (8০০1৯ [,8% ) বলিয়া 
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গ্রসিদ্ধ। যখন ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল, তখন ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের 
অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। ইউরেনস্‌ আবিষ্কৃত হইলে, তাহাকে 
এই নিয়ম মানিতে দেখ! গিয়াছিল। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি লইয়াই হৃ্যের 
রাজত্ব নয়, ইহাতে অনেক ধূমকেতু, অনেক উদ্কাপিণড এবং বহু কষুতত গ্রহ 
আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির আবিষ্কারের একটা ইতিহাস আছে । বোডের 
নিয়মে যে-কয়েকটি সংখ্যা প্মওয়া, গিয়াছিল, তন্মধ্যে আটাশের ঘর ব্যতীত 
সকল ঘরেই জ্যোতিধিগণ এক একটি গ্রহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 'নবা- 
বিস্তৃত ইউরেনস্কেও এই নিয়মের অনুগত হইতে দেখিয়া, আটাশের ঘরে 
কোন গ্রহ আমাদের অগোচরে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। অনুসন্ধানে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে সত্যই 
একটি ক্ষুত্র গ্রহ ধরা দ্িয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রতি বৎসরই এস্থানে 
দুই চারিটি করিয়া নূতন ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । এখন 
এগুলির সমবেত সংখ্যা প্রায় পাচ শত) কিন্তু ইহাদের কোনটিরই 
আকার বৃহৎ নয়। যেটি সর্বাপেক্ষা বড়, তাহার ব্যাস তিন শত কুড়ি 
মাইল মাত্র এবং ক্ষুদ্রতমের ব্যান আঠারো উনিশ মাইলের অধিক নয়। 

সৌরজগতে জ্যোতিষ্ষগুলির আবর্তন, পরিভ্রমণ, অবস্থান এবং 

দূরত্বাদির মধ্যে এইপ্রকার শৃঙ্খল! দেখিয়া জ্যোতির্কি্দ্গণ ইহাকে কেবল 
হুর্য্যের আকার্ধণের ফল বলিতে চাহিতেছেন না। স্থাষ্টির সময় হইতে 
ইহাদে পরস্পরের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ আছে বলিয়া সকলে 
সিদ্ধান্ত করিতেছন। 

জ্যোতিষ্কগণের জম্মতত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষিগণ কি বলেন, এখন 
আলোচনা কর! যাউক। আমরা পূর্বে যে নীহারিকা নামক জ্যোতিষ্কের 
উল্লেখ করিয়াছি, এখন সকলেই একবাক্যে তাহাকেই এক একটি নক্ষত্রের 


চে 


আ 
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উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। বৃক্ষের ক্ষুত্র বাঁজ কি প্রকারে 
প্রহ্করিত হইয়া ক্রমে অভ্রভেদী মহাতরুতে পরিণত হয় এবং তারপর সেটি 
দুই শত বৎসরব্যাপী নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়! কিগ্রকারে শেষে 
চরমাবস্থায় আসিয়া দাড়ায়, কোন মানুষই ক্ষুদ্র জীবনে তাহ] দেখিবার 
সময় পায় না। কাজেই, অন্নুসন্ধিৎস্থকে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট- 
বড় নানা বুক্ষ দেখিয়া মহাতরুর জীবনের এর ধারাবাহিক ইতিহাস 
সংগ্রহ করিতে হয়। জ্যোতিষ্কগুলির জীবঞ্টের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে 
গিয়া জ্যোতির্বদ্গণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অত্তি-শৈশব 
ও অতি-বার্দকা এই দুই দীমার মধ্যে যতগুলি অবস্থা থাকিতে পারে, 
আঁকাশস্থ নানা জ্যোতিষ্কে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন নয়। 
নিরবয়ব জলন্ত বাম্পরাশি কিপ্রকারে মহান মৃত্তিমান হইয়া পড়িতেছে, 
তাহা নান! শ্রেণীর নীহারিকান্তুপে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর সেই রক্তাভ 
শিশু.জ্যোভিষ্ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া কি প্রকারে শ্ুত্র ও উজ্জ্বল 
হইয়া পড়ে, অতিজিৎ ( ৪৪ ) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হইতে তাহ! বুঝা 
যায়। প্রো জোতিষ্বের অবস্থা জানিবার জন্য আমাদিগকে অধিক 
দুর যাইতে হয় না। কুর্ধাই তাহার প্রকুষ্ট উদ্বাহরণ। যৌবনের 
উদ্দামতা ইহাতে আর নাই। প্রো গৃহস্থের ন্যায়ই মে স্বজন-পরিবৃত 
হইয়। এখন গৃহকশ্ধে মন দিয়াছে। রোহিণী (410998:81) প্রভৃতি 
লোহিত তারকাগুলি জরাগ্রন্ত জ্যোতিষ্বের পরিচয় প্রদান করে। কোটি। 
কোটি বংসর তাপালোঁক বিকিরণ করিয়া এখন তাহারা নিপ্রভ হইয়! 
পড়িযনছে। আর কিছুকাল মধ্যে ইহারা অবশিষ্ট তেজটুকু নিঃশেষে 
ব্যয় করিয়া আমাদের চন্দ্রের সায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । 

যে সকল মহাপপ্ডিত অসার ও অমূলক কাহিনীর আবঙ্ন! 
হইতে জ্যোতিঃশান্ত্রকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর দাড় করাইয়াছেন, ভীহাদের কথা ম্মরণ করিলে কাণ্ট, 
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সোয়েডেনবর্গ, রাইট এবং লাগ্লামূকে মনে পড়িয়া যায়। নিউটনের 
পর লাপ্লাসের হায় অপাধারণ গণিতবিৎ বোধ হয় আজও কেহ জনুষ 
গ্রহণ করেন নাই ইনিই বন্থকাল পূর্বে জ্যোতিষ্ষের জনমৃত্যু সন্ধে 
গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আজও 
পরিবর্তিত আবারে স্বীকৃত হইতেছে । ূ 

লাপ্লাস্‌ সাহেব নানা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা পধ্যবেক্ষণ করিয়া মৌর- 
জগতের জন্মবৃত্বাস্ত প্রস্ত্রে বলিয়াছিলেন, আমাদের চন্্র-হুধা-শনি- 
বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলি যে উপাদানে গঠিত, তাহা! অতি 
প্রাচীনকালে এক গোলাকার প্রজলিত নীহারিকার আকারে মহাকাশে 
আবর্তন করিতেছিল। তখন পৃথিবীর নদীসমুদ্র, অরণাপর্ধত, প্রাণিউত্তিৰ 
সকলেরই উপাদান এ বিশাল নীহারিকা-স্তপের গর্ভেই ছিল। 
কতকাল এই আবর্তন চলিয়াছিল অন্ুমানও করিবার উপায় নাই। 
জ্োোতিঘিক ব্যাপারে কোটি কোটি সংখ্যা লহয়াই হিলাব চলে। নিশ্চয়ই 
বহু কোটি বৎসর শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে জঠরে ধরিয়া 
সেই নীহারিকারাশি আবর্তন করিয়াছিল। 

জিনিস যতই উত্তপ্ত থাকুক না কেন, তাপ বিকিরণ করিতে 
থাকিলে কালক্রমে তাহার উত্তাপের মাত্রা কমিয়! আসে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জিনিসটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমাদের নীহারিকারাশিরও 
“সেই দশা হইয়াছিল । তাপ বিকিরণ করিয়া এটি ছোট হইতে আরম্ত 
করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার আবর্তন-বেগও বাড়িয়া গিয়াছিল | 
যখন কোন বায়বীয় জিনিস লাষ্টুর স্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের দেহ 
সঙ্কুচিত করিতে থাকে, তখন সকল বাম্পই কেন্দ্রীভূত হইয়া জমাট 
 বাধিতে পারে না। বাম্পরাশিকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে পশ্চাতে 
ফেলিয়া প্রধান অংশটা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। লাপ্লাম্‌ বলিয়াছিলেন, 


॥ 
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সৌর নীহারিকা যখন দেহকে স্কুচিত করিয়াছিল, তখন সেও দেহের 
ক্কিয়ংখকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে ছাড়িয়া আসিয়াছিল। পূর্বের 
মেই বলয়াকার বাম্পরাশি ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া ও জমাট বীধিয়া বৃহস্পতি, 
শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি করিয়াছে। 
চন্্র পৃথিবীর সহিত হৃরয্যকে প্রদক্ষিণ করে বটে, কিন্তু ইহা পৃথিবীরই: 
আত্মজ। পৃথিবীরই চারিদিকে চন্্র ঘুরিয়া বেড়ায়। একা পৃথিবীই চন্- 
শালিনী নয়; বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, ইউরেনঙ্ু মকলেরই একাধিক চন্্র 
আছে। চন্্র অর্থাৎ উপগ্রহের জন্মতত্বেও লাপ্লাম্‌ তাহার নীহারিকাবাদের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মতে, গ্রহবলয়গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যখন জমাট 
জোতিষ্কের উৎপত্ি করিয়াছিল, তখন ইহারাঁও কতকগুলি ক্ষুদ্র কুন 
বলয় রাখিয়া গিয়াছিল। এইগুলিই কালক্রমে দক্কৃচিত হইয়া উপগ্রহের 
ছুটি করিয়াছে। শনিগ্রহের চারিদিকে যে তিনটি বলয় অগ্াপি দেখা 
যায়, সেগুলিও পূর্যোন্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লাপ্লাস্‌ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন । আধুনিক জ্যোভিষিগণ শনির বলয়ের গঠনোপাদানে 
বাম্প বা অপর কোন সমঘন পদার্থের সন্ধান পান নাই। ক্ষুদ্র কুদ্র 
উন্ধাপিগই একত্রিত হইয়া এ বলয়গুলির রচনা করিয়াছে। এই কারণে 
শনির বলয় হয়ত লাপ্লামের অনুমান অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করিতেছেন। 
 লাপ্লাস্‌ সাহেব যখন নীহারিকাবাদের প্রচার করেন, তখন তিনি 
জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পান নাই। সে সময় 
উপগ্রহ সমন্ধে জ্যোতির্বি্দিগের জ্ঞান খুবই মনথীর্ণ ছিল। বড় বড় 
দুরবীক্ষণ য্ বারা আজকাল যে সকল নৃততন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, 
সেগুলি জানা থাকিলে লাগ্লামের নীহারিকাবাদ হয়ত আর এক মুষ্ত 
পরিগ্রহ করিত। নীহারিকাবাদের পুনর্গঠনের ভার আধুনিক জ্যোতিষী- 
1.6 
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দিগের উপরেই পড়িয়াছিল। ইহারা নবাবিষ্কত জ্যোতিধিক তথ্যগুলির 
সাহায্যে লাগ্লাসের দিদ্ধান্তের কিঞিৎ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন” 

এ পধ্যন্ত আমরা যতগুলি গ্রহের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে ইউরেনস্‌ 
ও নেপ্চুন্‌ শুধ্য হইতে অনেক দূরবর্্ী। ইহারা আমাদের পৃথিবী 
৬ বৃহস্পতির ন্যায় উপগ্রহ-পরিবৃত। কিন্তু যে পাকে সৌরজগতের 
ছোট-বড় গ্রহ-উপগ্রহ স্থযা-প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা ত্যাগ করিয়া 
উহার! ঠিক বিপরীত পাকে আশ্রিত গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। একই 
নীহারিকা হইতে পমগ্র লৌরজগতের উৎপত্তি হইলে, ইউরেনস্‌ ও 
নেপ্চুনের উপগ্রহ্গুলি কখনই বিপরীত গতিবিশিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিত 
না বলিয়! একটা তর্ক উঠিয়াছিল। তাছাড়া মঙ্গলের চন্ত্রদ্বয়ের মধ্য 
যেটি গ্রহের নিকটতর, তাভার বেগ দুরবন্তী চন্দ্রের তুলনায় অত্যন্ত 
অধিক দেখিতে পাইয়াও নীহারিকাবাদের উপর লোকের সন্দেহ 
আসিয়াহিল। গত শতাবীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ধাহারা একটুও খবর 
রাখেন, তাহাদিগের নিকট মহাপপ্তিত ফেই (7789) এবং ডারউইনের 
পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। এই ছুই বিজ্ঞানরথী লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের 
সহিত প্রত্যক্ষ জ্যোতিষিক ব্যাপারগুপির এক্য সন্ধান করিতে 
গিয়া একে একে পূর্বোন্ত অনৈকাগুলিকে ধরিয়াছিলেন। কাজেই, মুলে 
ঠিক রাখিয়া সিদ্ধান্তটির শাখা-প্রশাখার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক 
হইয়াছিল। 

ইহার] বলিয়াছিলেন, এক একটি নীহারিকা হইতেই যে, প্রত্যেক 
নক্ষত্রজগতের সৃটি হইয়াছে, ভাহা নিশ্চিত। ভবে লাপ্লাস্‌ বাম্পময় 
বলয় হইতে গ্রহগণের উৎপত্তির যে একটা কথ! বলিয়া গিয়াছেন, তাহা! 
সম্ভবতঃ ঠিক নয়। সেই আবর্তনশীল বিশাল নীহারিকা বলয় রচনা 
করিতে সম্কবচিত হয় নাই, স্থানে স্থানে কতকটা বাম্প আপনা হইন্েই 


জ্যোতিষ্কের জন্নকথা ৮৩. 


জমাট বাঁধিয়াছিল। সেই জমাট অংশগুলি এখন গ্রহাকারে বর্তমান । 
ঠুহারা আরো অনুমান করিয়াছিলেন, আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহগ্ুলি 
যখন এ প্রকার এক একটা কেন্দ্র রচনা করিয়া মুগ্তিমান হইয়া পড়িয়াছিল, 
তখন তাহাতে জল, বায়ু, শিলামুন্তকা প্রভৃতির উপাদান ছিল না। 
ক্রমে ক্রমে এই সকল উপাদান চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিয়া 
তাহারা নিজের দেহকে নিজেই পুষ্ট করিয়াছে। এই সকল অনুমানের 
উপর দীড়াইয়া আধুনিক জ্যোতিধিগণ গণিন্তের সাহায্যে দেখাইতেছেন, 
গৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, শ্রক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহগুলির স্ছ্টি সর্বাগ্রে 
হইয়াছে এবং ইহার বন্ুকাল পরে ইউরেনদ ও নেপৃচুন্‌ জন গ্রহণ 
করিয়া বিপরীত ত মুখে আবর্তন করিতেছে । এই প্রকার গণিতের শ্ত্র 
অবলম্বন করিয়! মঙ্গলের প্রথম চন্দ্রের ক্ষিপ্র বেগেরও সব্ব্যাখ্যান পাঁওয়া 
যাইতেছে । কাজেই; এখন এই নৃতন নীহারিকাবাদকে স্বীকার করা 
ব্যতীত আর উপায় নাই। এই তগেল জ্যোতিষ্কের জন্মের কথা। 
এখন কি প্রকারে ইহাদের মৃত সম্তাবনা, তাহা আলোচনা করা যাউক। 
আমাদের চন্ত্র যে, এক কালে অতিশয় উষ্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। চন্ত্রমগ্ুলে যে সকল নির্বাপিত আগ্নেয়পর্ধবতের বিবর এবং 
জলহীন সমুদ্র দেখ! ঘাঁয়, সেগুলিই উহার অতীত জীবনের অনেক 
কাহিনী প্রকাশ করে। জ্যোতিষের মৃত্ার কথা উঠিলেই জ্যোতিষিগণ 
চান্দ্র দিকে অন্থুলি নির্দেশ করিয়া বলেন, একদিন আমাদের পৃথিবী 
প্রভৃতি গ্রহগণ এবং ুধ্য প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহ এ চন্রের ন্যায়ই মৃত্ুমুখে 
পতিত হইবে। মৃতাবস্থায় জল, বায়ু বা! তাপের লেশমান্র থাকিবে না । 
সকল শক্তিই নিঃশেষে ব্যয় করিয়া চন্দ্রের ন্যায়ই তাহারা শুষ্ক মহামর 
বক্ষে দরিয়া প্রেতবৎ আকাশে বিচরণ করিতে থাকিবে । 

এক চন্ত্রই মুত জ্যোতিষ্ক নয়। স্িকাল হইতে থে সকল প্রাণী ও 
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উদ্ভিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা যদি নান! প্রকারে রূপান্তর 
: গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমরা প্রতি পদক্ষেপেই মৃত জীবের দেহ 
দেখিতে পাইতাম । বোধ হয় সমগ্র তৃপুষ্ঠই মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। 
আধুনিক জ্যোতিধিগণ মহাকাশকে জ্যোতিফগুলির প্রেততৃমি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । জীবের মৃতদেহ রালায়নিক ক্রিয়ায় এপ্রকারে রূপা- 
স্তরিত হয় যে, ইহাতে পূর্বের অবস্থার কোনই সাদৃশ্ট থাকে না। মহাকাশে 
সে পরিবর্তন চলে না। কাজই, মৃত্যুর পরও জ্যোতিষ্কের দেহ পূর্বের 
গতিবিধি স্থির রাখিয়৷ আকাশে পরিভ্রমণ করে। জ্যোতিধিগণ বলেন, এই 
প্রকার অনুজ্জল তীমকায় মৃত জ্যোতিষ্ক যে, আকাশে কত বিচরণ 
করিতেছে, তাহার ইয়নাই হয় না। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে যতগুলি 
উজ্জল নক্ষত্র আছে, বোধ হয় তাহার সহন্গুণ মত জ্যো তিষ্কের উদয়াস্ত 
আকাশে নিয়তই চলিতেছে । তাহারা আলোকহীন এবং তাপহীন। কেবল 
এই জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দুরে থাকিয়া বুঝিতে পারি না । যখন 
নিদ্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট কালে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহার কোন উজ্জল নক্ষত্রকে 
ঢাকিয়া নিশ্রভ করিয়! ফেলে, তখনই আমর] প্রেত জ্যোতিষের পরিচয় 
পাই। এই প্রকার নাক্ষন্্র গ্রহণের আজকাল অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়! 
পারন্থস্‌ (79:983) রাশির আল্গল (48181) নামক নক্ষত্রটি তাহার 
উজ্জ্লতার পরিবর্তনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতিষিগণও 
তিন দিন কয়েকঘণ্টা অন্তর উজ্জলতার হ্রাস প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে “দৈত্য 
তারকা” (])০1007 96৪:) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । আধুনিক 
জ্যোতিষিগণ বলেন, নিশ্চয়ই কোন মৃত জ্যোতিষ্ক আল্গলের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।তিন দিন অস্তর সেটি যখন মাঝে আসিয়া ঈটাড়ায়,তখন 
আল্গলের গ্রহণ হয়। কাঁজেই, সে সময় হার উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে। 
আজকাল যে সকল নক্ষত্রকে অতি উজ্জল দেখা যাইতেছে, কতদিনে 


জ্যোতিষ্বের জন্মকথ! ৮৫ 


তাহারা নির্বাপিত হইবে, হিসাব করা কঠিন। কৃধ্যের অধিকারে 
"আমাদের বাস। কাজেই, উহার অনেক ঘরের খবর আমর! একে একে 
জানিতে পারিয়াছি। লর্ড কেল্ভিন হ্থুধ্যের শক্তিভাগারের একটা 
মোটামুটি হিনাব লইয়া দেখিয়া ছিলেন, মৌরজগৎ চল্লিশ কোটি বৎসরের 
অধিক বাঁচিবে না। অনেকদিন ধরিয়া কেল্ভিনের এই গণনাকেই সত্য 
ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলিরও 
আয়ুদ্কাল নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কয়েকু বৎসর হইল রেডিয়ম্‌ নাঁমক 
যে একটি অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে, সেটি আপাততঃ লর্ড 
কেল্ভিনের কল্পিত মৃত্যুবিভীষিকাকে কতকটা কমাইয়া দিয়াছে। 
অনেকে বলিতেছেন, কৃধ্যমগুলে রেডিয়ম্‌ জাতীয় যে সকল ধাতু আছে, 
কেবল সেইগুলিই তেজ বিকিরণ করিয়া হুধ্যকে সহম্র কোটি বৎমর 
জীবিত রাখিবে। তারপর সে তেজো হীন হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। 

হিসাবে দেখা বায়, হুধ্য প্রতি মুহূর্তে যে তাগালোক বিকিরণ করে 
তাহার দুইশত কোটি ভাগের মধ] কেবল একতাগমান্র আমাদের 
পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ছেজঃকণিকাই আমাদের কষুত্র 
জগতটির পক্ষে যথেষ্ট । অবশিষ্ট সকলই মহাকাশের দিকে ধাবিত হইয়া 
ক্ষয়গ্রার্ধ হয়। অপর মহান্ুাগুলিতেও এই প্রকার ক্ষয় অবিরাম, 
চলিতেছে । কেবল ক্ষয় হইলে।ক্ষতি ছিল ন!। কিন্তু ইহাতে অপেক্ষাকৃত 


শ্বীতল জ্যোতিষবগুলি ধারে ধারে উত্তপ্ত হইয়া সমগ্র কট্টর উত্তাপের 


মাত্রাকে যে সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকেই অমঙ্গলের লক্ষণ 
বলিতে হয়। বিশ্বে শক্তির অসমতা আছে বলিয়াই আমর! শক্তির লীলা 
দেখিতে পাই। কৃ্য পৃথিবা অপেক্ষা উষ্ণ তাই পাধিব জিনিস স্থধ্যের 
তাপ অন্ুতব করিতে পারে, এবং নানা প্রাকৃতিক কার্য চালায়। হাফরের 
আগুন কলের চেয়ে উঞ্ণ, তাই কলে বাম্প উৎপন্ন করিয়া আমরা কল 


৮৬ প্রক্ৃতি-পরিচয় 


টালাই। ভূপুষ্ঠ এক দমতলে থাকিলে যেমন নদীর প্রবাহ বন্ধ হইয়া গড়ে 
সমগ্র বিশ্বের উ্ণতা এক হইয়া দাড়াইলে ঠিক সেই প্রকারে শক্তির কার 
লোপ পাইবার সন্তাবনা আছে। এই ব্যাপারটি পণ্ডিতদিগের টি 
আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার! হুষ্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছেন, যখন সমগ্র সষটির উষ্ণতা এক হইয়া ঈীড়াইবে, 
তখন সুধা, মহাহৃধ্যগণ শক্তিদম্পন্ন ইইয়াও শক্তির ব্যবহার করিতে 
পারিবে না। কাজেই) নিশ্চল শক্তি লইয়া সমগ্র বিশ্ব মুত হইয়া পড়িবে। 


জজ 


জ্যোতির্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি 


যন্ত্র ব্যবহারে আজকাল অনেক দুঃমাধ্য কাজ: অনায়াসমাধ্য 
হইতেছে । কৃষিশিল্প, বাবসায়বাণিজা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক 
ব্যাপারে এখন যন্ই প্রধান অবলগ্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট অশেষ 
প্রকারে ধণী। দূরবীক্ষণ, অগুবীক্ষণ এবং স্পে্ট্রোস্কোপৃ (91900080019) 
প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়াছে, 
ধুতাই তাহার ইয়ত! হয় লা। প্রায় দেড়খত বৎসর পূর্বে হার্শেল সাহের 
যখন তাহার স্বহন্ত-নির্টিত দুরবীক্ষণ-যন্ত্ের সাহায্যে ইউরেনস্‌ গ্রহ 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথন জ্যোতিঃশাস্ত্ের সায় একটা গণিতপ্রধান 
বিদ্ভায় যন্ত্র ব্যবহারের উপযোগিতা দেখিয়! বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। এখন আর সে বিশ্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতির্বিদ 
লেভেরিয়ার (,৬ 976) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডাম্দ্‌ সাহেব যে 
দিন কেবল গণিতের সাহায্যে নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার স্তুম্পন্ন 
করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আজ পধ্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে 
আর কোন জ্যোতিষ্বের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষর্ভারা এখন 
যস্থকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন। 

নানা জ্যোতিষিক যঙ্ত্রের 'মধ্যে জ্যোতির্কিদ্‌ মহলে আজকাল 
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদর । এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে গত 
ধাট বমরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিধিক আবিষ্কার স্ুসম্পন্ন হইয়াছে, 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটু স্থল বিবরণ দিবার চেষ্ট 
করিব। পূর্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার জন্যই ব্যবহত 


৮৭ 


ও প্রকৃতি-পরিচয় 


হইত; ইহাঁ যে, কোঁন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে পড়িয়া চক্ষু 
অগোচর নানা জ্যোতিষ্কের পরিচয় সংগ্রহ করিতে থাকিবে, তাহা সেন্ট 
সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই। 

মানবচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব সুন্দর হইলেও বিধাতা ইহাকে সর্বা্গ- 
হুনদর করিয়া দেন নাই | অতিদুর-জ্যোতিষ্কবের ক্ষীণ আলোকে মানব- 
চক্ষু সাড়া দেয় না । কিন্তু রাপায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটো গ্রাফের কাচের 
উপর সেই ক্ষীণালোকই দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে থাকিলে কাচে ইন্িয়া- 
গ্রান্ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ষটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বনৃক্ষণ 
কোন অস্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে মানবচক্ষু অবসন্্ হইয়া 
আসে। তখন আর সে জিনিসটিকে দেখা যায় না। ফোটোগ্রাফে। 
কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রাত্রি একটি অনুজ্ঞল জ্যোতিফের 
দিকে উনুক্ত রাখ, তাহার খুটিনাটি সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে 
ফুটিয্সা উঠিবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশ পধ্যবেক্ষণে 
ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল উপযোগিতা বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকধণ 
করিয়াছিল, এবং কিছুদিন পরেই ইহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের 
চিত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক 
বৎসরের মধো যে সকল ধূমকেতু, নীহারিকা এবং ক্ষুদ্রগ্রহ (496:0103) 
আববন্কৃত হইয়! পড়িয়াছে, তাহার সংখা] বড় কম নয়। 
গত ১৮৬৭ সালে স্পেন্‌ অঞ্চলে ষে পূর্ণগ্রাস স্্ধাগ্রহণ হইয়াছিল, 
তাহারি পর্য্যবেক্ষণে সর্বপ্রথম ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের বাবহার হয়। পূর্ণগ্রহণে 
যখন সুর্যামগডল চন্জদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হই পড়ে, তথন চঙ্জরের ঘোর কষ- 
বিদ্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে একপ্রকার আলোক বাহির হইতে 
আরম্ভ করে। এগুলি চন্ত্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হয় বলিয়! পূর্ববৈজ্ঞানিকগণ 
অহমান করিতেন। কিন্তু এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাঁহারা 


জ্যোতিব্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি ৮৯ 


দেখাইতে পারিতেন না। স্পেনের সুধ্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়া বিষয়টির 
"মীমাংসা করিবার জন্য ছুই জন জ্যোতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। 
যথাসময়ে ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায় দ্রেখা গিয়াছিল, নগনচক্ষুতে দৃষ্ট 
শিখাগুলি ব্যতীত আরে! কতকগুলি ক্ষীণ শিখার স্থম্পষ্ট ছবি চিত্রে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানবদৃষ্টিশক্তির 
তুলনায় যে কত প্রথর, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং 
কেবল পূর্বেধাক্ত ছবি পরীক্ষা করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে হুর্ধা হইতেই 
নির্গত হয়, তাহা ও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক পূর্ণগ্রাস সুধা গ্রহণ 
হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত ছবি উঠানো হইয়াছে। 
খাই সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়া হ্ধেযর আকাশমও্ডল ও তাহার প্রাকৃতিক, 
অবস্থা সম্থন্ধে যে নকল নব নব তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা আন্ত 
'উপায়ে আবিষ্কার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। 

সৌরতত্বাবিফবারে ফোটোগ্রাফির যতটা সাহায্য পাগুয়া গিয়াছে, 
গ্রহতত্ব নিরূপণে ইহার তত সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ফোটোগ্রাফের 
ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজাতীয় জ্যোতিষ্কের উপরকার দর্টব্যগুলি ভাল , 
করিয়া ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য ভাল দুরবীণ দ্বারা গ্রহবিশ্ব পর্যবেক্ষণ 
করিয়া সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অঙ্কন করিবার রীতি আজও 
প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার উন্নতি 
_ হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, গ্রহগণের নিথুৎ ফোটো উঠাইবার 

উপায় শীত্রই আবিষ্কৃত হইবে। 

যেদিন জ্যোতিষিক পর্য)বেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরম্ত 
হইয়াছিল, জ্যোতির্ধিবদূগণ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্যাবেক্ষণে 
ইহা একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তাহাদের সেই অনুমান সম্পূর্ণ 
সত্য হইয়৷ ঈাড়াইয়াছে। ইতিপূর্বে জ্যোতিষীদ্দিগের নিকট ভাল 


৯০ প্রকৃতি-পরিচয় 


নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল নাঁ। নগ্রচক্ষুতে আকাশে প্রায় ছয় হাজার নক্ষত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির অবস্থান স্থির করিয়! তাহা যথাযথ তাকে, 
মানচিত্রে নির্দেশ কর! সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই, হস্তাস্কিত প্রাচীন 
মানচিত্রে অনেক ভূল থাকিয়া যাইত । ফোটোগ্রাঁফির সাহাধ্যে আকাশের 
চিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়া ধড়াইয়াছে। ফ্রান্মের দুইজন জ্যোতিষী 
নক্ষত্রথচিত সমগ্র আকাশের চিত্র প্রস্তুত করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
নান! দেশের জোতির্তিদ্গণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কাধ্য 
শেষ হইলে মানচিত্রটি নিশ্চয়ই এক অপূর্ব সামগ্রী হইয়া ঈ্াড়াইবে। 
এতদ্বতীত পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের (৬ 817)19 51878) আবিষ্কারে 
.ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । এই শ্রেণীর নক্ষত্র গুলির 
জ্যোতি সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নিদ্দিষ্ট কালের 
শেষে ইহাদের উজ্জ্বলতা! স্পষ্ট কমিয়া আসে । জ্যোতিষিক পধ্যবেক্ষণে 
ফোটো গ্রাফির প্রচলন হুইবার পূর্বের জ্যোতির্বিদ্গণ কেবল কয়েকটি 
মান্্ পরিবর্তনশীল তারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন একই 
নক্ষত্রপুঞ্জের নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া শত শত নক্ষত্রকে 
পরিবর্তনশীল দ্েখা।যাইতেছে । আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব অল্পদিনের মধ্যে শতাধিক 
পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। | 
নৃত্তন নক্ষত্রের আকম্মিক আবিভাব ও তিরোভাব আজকাল একটি 
অতি সুলভ জ্যোতিষিক ঘটনা বলিয়া পরিচিত । প্রাচীন জ্যোতিব্বিদ্গণ 
কেবলমাত্র ছুই একটি নক্ষত্রের আকম্মিক প্রজ্বলন প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন। 
নক্ষত্রমগুলীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার 
পর, নৃতন নক্ষত্র আর জ্যোতিষীপিগের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে 
পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের বু চিত্র তুলনা করিয়া! ইহারা 
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অনেকগুলি নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সালের ১লা! 
$ফক্রয়ারি তারিখে প্রজাপতি (4১0712%) রাশিতে হঠাৎ একটি নৃতন 
উজ্জল নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিিগণ মনে করিয়াছিলেন, & দিনেই 
বুঝি নক্ত্রটি প্রজলিত হইয়! পড়িয়াছে । ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে 
ছবি উঠানো হইয়াছিল, অন্ুসন্ধান করায় তাহাতে৪ও এ নক্ষত্রটিকে 

ক্ষীণাকারে দেখা গিয়াছিল। স্থৃতরাং বলিতে হয়, জন্মের দুইমাস পরে, 
নৃতন জ্যোতি্ষটি জ্যোতির্বিদ্দিগের নিকট ধর] দিয়াছিল। এই ঘটনার! 
পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্বাংশে ধরদষ্টি রাখিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
নৃতন নক্ষত্রপগ্তপির লুক্কায়িত থাকিবার এখন আর উপায় নাই। 

* নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যে যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (08019 
36%"৪) গতিবিধি লইয়া জ্যোতির্বিদ্গণ প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। 
এই নক্ষত্রগুলি যুগলাবস্থায় থাকিয়া এবং কথনো কখনো তিন চারিটি 
একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্তরের (09009 01 0178%11) 
চারিদিকে ঘুরিয়। বেড়ায়। প্রাচীন জ্যোতির্কিদ্গণ কয়েক্িমাত্র যুগল- 

তারকার সন্ধান জানিতেন। ফোটোগ্রাফের ছবি পরীক্ষা করায় এখন 
যুগলনক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হইয়! ঈাড়াইয়াছে, এবং এ উপায়ে 
ইহাদের অনেকগুলির গতির পরিমাণও নির্ধারিত হইয়াছে। যেসকল 
যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিষবদ্ধয় অত্যান্ত নিকটবত্ী থাকে, তাহাদের যুগ্মতা 
বুঝিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। সাধারণ যুগলনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
আমরা নগ্নচক্ষুতে তাহাকে যেমন একক নক্ষত্রের ন্যায়ই দেখি, বৃহৎ 
দুরবীণ্‌ দিয়া পধ্যবেক্ষণ করিলে অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকার একক 
নক্ষত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিছার! এই শ্রেণীর অনেক 
নক্ষত্রের যুগ্মতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রশ্মিনির্বাচনযন্ত্রের (87060110- 
80079) সাহাযো ইহাদের যে বণচ্ছিত্র (37১60:01) উৎপন্ন হয়, তাহার 
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ছবি উঠাইলে, ফোটো গ্রাফের কাচে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বরণচ্ছত্র উপযুণপরি 
অঙ্কিত হইয়া পড়ে। কাজেই, নক্ষত্র গুলিকে দূরবীক্ষণে একক দেখাইলেছ 
তাহারা ষে বাস্তবিক একক নয়, তাহা বর্চ্ছত্রের যুগলছৰি দেখিয়া বেশ 
বুঝা যায়। | এ | 
নীহারিকাপুঞ্ণের (0১518) সহিত অভিপ্রাচীন জ্যোতিব্বিদ্দিগেরও 
পরিচয় ছিল। ছুই হাজার বৎসর পূর্বেকার জ্যোভিষিগণ এন্দ্রোমিডা 
(80৫10071668) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নীহারিকা ছুইটিকে নগ্রচক্ষৃতে 
দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী পত্ডিতগণ এগ্ুলিকে দূরবীণ্‌ দিয়াও 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছিপেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে 
পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নীহারিকান্বয়ের শত শন্ত 
ছবি অঙ্কিত হইতেছে। ইহা ছাঁড়া আকাশের নানা অংশের ছবি তুলিয়া 
আরে] যে কত বিচিত্র আকারের নীহারিকার সঞ্ধান পাওয়া যাইতেছে, 
তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সকল নীহারিকাকে বৃহৎ দূরবীণেও দেখা 
যায় নাই, ফোটো শ্রাফের কাচে তাহাদের ছবি ফুটিয়। উঠিতেছে। 
ধূমকেতুর উচ্ছঙ্খলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং হহার ন্যায় জ্যোতিষক 
যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিয়! নিজের পরিচয় প্রদান করিবে, 
কয়েক বৎসর পূর্বেও জ্যোতিব্বিদ্গণ তাহা মনে করিতে পারেন নাই। 
১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনাঙ (13887) স্বপ্রথমে ফোটোগ্রাফের 
ছবি দেখিয়া একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন । দুরবীণে ইহার সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই, কেবল ছবি দেখিয়াই তাহার আকার-প্রকার, গতিবিধি 
মাবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শত শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো 
£ইতেছে, এবং স্্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ত করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও 
ওাদি কি প্রকার বিচিত্র আকার ধারণ করিতে আরম্ত করে, একই 
মকেতুর নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া তাহা! স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। 
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অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সৌরজগতের 
দ্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্ধা করিয়াছে, এখন আলোচনা 
করা যাউক। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রহতত্বের গবেষণায় ফোটোগ্রাফি 
বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ লাহাষ্য করে নহে। কিন্তু উপগ্রহতত্বের 
আলোচনা আরম্ভ করিলে আর সে কথা বলা চলে না। গত কয়েক 
বৎনরের মধ্যে যে কয়েকটি নৃতন উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সকল গুলিরই সন্ধানে 'জ্যোতিব্বিদ্গণ ফোটোগ্রাফির শরণাপঞ্জ 
হইয়াছেন! | ক 
আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন ঘুরিয়! বেড়ায়, 
ৃবীণ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার আটটি চনত্রকে 
ঘুরিতে দেখা যায়। সুতরাং এপর্স্ত শনির উপগ্রহের সংখ্যা আটটি 
বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মাফিন জ্যোতির্ধিদ পিকারিং 
সাহেব শনির নিকটবর্ী আকাশের ছবিতে হঠাৎ একটি নূতন 
জ্যোতিষ্ষের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা 
করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিফটিকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল, এবং লেটি 
যেন ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছে বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এই 
প্রকারে জ্যোতিষ্ণটি ধর! দিলে, অধ্যাপক পিকারিং ও বারনা সাহেব 
তাহাকে শনিরই একটি উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ 
কয়েক বৎসর হইল এঁ পিকারিং সাহেবই ফোটোগ্রাফ্‌ পরীক্ষা করিয়া 
শনির আর একটি উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছেন। কেবল ফোটোগ্রাফির 
সাহায্যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্ত হইয়া] 
ঈাড়াইয়াছে। 

' গ্রহরাজ বুহম্পতিরও চন্ত্রংখ্যা ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রাতি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এ পধ্যন্ত এই গ্রহটির 
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চারিটি চক্র আছে বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার 
পঞ্চম গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দশবংসর 
কালের মধ্যে বুহস্পতিপরিবারস্থ কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আর সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। গত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে পেরিন্‌ (চ97108) 
সাহেব বৃহম্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে আরো 
ডুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি ইংরাজ জ্যোতিষী 
মেলট্‌ (1161010.) সাচ্চেব এগ্রীনউইচু মানমন্দির হইতে ছবি উঠাইয়া 
বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্াঁর করিয়াছেন। স্থৃত্ররাং বলা 
যাইতে পারে, এক ফোটোগ্রাফির দ্বারাই বুহস্পত্তির উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া এখন আটটি হইয়া দাড়াইয়াছে। ্ 
চক্ষু উন্মীলিত রাখিয়া প্রর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত তুচ্ছ 
ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহা ভাবিলে বিশ্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। জ্যোতিফলোকের 
স্থল জ্ঞাতব্য বিষয়গ্তলি জান! গিয়াছে ভাবিয়া যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত 
ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় একটি ক্ষুপ্্ যগ্্ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি 
যে কত অল্প, তাহ স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়! দিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত 
শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণা এই বিশ্বব্রদ্ষাণ্কে শৃঙ্খলিত করিয়া কঠোর নিয়মে 
আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা যে কত বিশাল ও দুরব্যাগী, কুব্রযস্টি সঙ্গে সঙ্গে 
সেটিও চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মানুষ জগদীশ্বরের আনন্দময় 
অপীম শক্তির এই সকল অদ্ভুত লীলা অহরহ দেখিয়াও তাহাদের মন্্- 
গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বান্তবিকই অন্ধ এবং কৃপার পাত্র। 


নৃতন নক্ষত্র 


আমাদের ক্ষুত্র পৃথিবীটির চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া 
যতগুলি নক্ষত্র অবস্থান করিতেছে, আধুনিক উন্নত জ্যোতিষিক 
ন্্রাদি সাহায্যে তাহাদের সকলেরই ফোটোগ্রাফ অস্কিত হইয়াছে। 
নগরচক্ষে আমরা যে নকল নক্ষত্ব দেখিতে পাই, উক্ত আকাশচিত্রে 
সেগুলির ছবি ত আছেই, তাাড়। বড় দূরবীণ দিয়া যে নকল ছোট 
নক্ষত্র দেখ! যায়, তাহাদেরও ছবি ইহাতে অঙ্কিত থাকে। 
শ নাক্ষত্রিক ফোটোগ্রাফের কথা শুনিলেই আমাদের মনে হয়, 
বুঝি ছবির সম্ীর্ণ ক্ষেত্রে নক্ষত্রগুলি এত ঘনসন্বিবিষ্ট হইয়া প্রকাশ 
পাইবে যে, কোন্‌ নক্ষত্রটি কোন্‌ রাশিস্থ তাহা ঠিক করা যাইবে না। 
কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়-গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে, 
আমর| অদ্ধীকাশে তিন হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। 
তবেই হইল, আমাদের দৃষ্টিশক্তি এতই কঙ্বী্ণ যে, মোট ছয় 
হাজারের অধিক নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আকাশে বিস্তৃত নক্ষত্র- 
গুলির সংখ্যা অপরিমেয় বলিয়া যে আমাদের একটা ধারণ! আছে, সেটা 
একটা বৃহৎ ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নক্ষত্রগুলি এলোমেলো! 
ভাবে আকাশের যেখানে নেখানে ছড়াইয়৷ থাকায় গণনার স্থবিধা 
হয় না বলিয়াই এই দৃষ্টিববিভ্রমের উৎপত্তি। সুতরাং ছয় হাজার 
নক্ষত্রের মধ্যে কোন্টি কোথায় আছে, তাহা চিত্রের সহিত আকাশস্থ 
নক্ষত্রের অবস্থাদির তুলনা করিয়া ঠিক রাখা খুব কঠিন হয় না। 
দুরবীণ সাহাযো ফোটো উঠাইলে নক্ত্রসংখ্যা বাড়িয়া যায় দতা, 


হর 


৯৬ প্রকৃঘি-পরিচয় 


কিন্তু সমগ্র আকাশটাকে স্থুনিয়মে তাগ করিয়া, পরে বৃহৎ বৃহৎ 
নক্ষত্রগুলিকে লইয়া এক একটি ঝাশির গঠন করিলে, এই তারকা 
বন্ল চিত্রের সহিতও সহজে পরিচয় লাভ হইয়া যায়। সমগ্র আকাশস্থ 
নক্ষত্রগুলি চিত্রে ও নক্ষত্রতালিকায় এমন স্থুবি্বান্ত ও শ্রেণীবদ্ধ 
থাকে যে, আকাশের থে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নক্ষত্রকে দেখাইয়া 
দিলে সেটির জ্ঞাতবা সকল ব্যাপারই তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারা যায়। 
পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন, নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যকার 
ব্যবধানের কোনই পরিবর্তন নাই। আজ যে নক্ষত্রটি কোন 
নিকটস্থ বা দূরবর্তী নক্ষত্র হইতে যতদূরে অবস্থান করিতেছে, কল্য 
কিংবা শত বৎসর পরেও সেটিকে ঠিক সেই স্থানেই দেখা যাইবে।” 
পৃথিবী দিবারাত্রি লাটিমের মত ঘুরিতেছে সত্য এবং তাছাড়া ঠিক 
এক বৎসরে ইহাকে স্যর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে হয়ও বটে; 
কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই খুব দূরবর্তী বলিয়া, এই আবর্তন ও পরিভ্রমণ 
তাহাদের পরস্পরের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন করিতে পারে না। 
পৃথিবীর আবর্থন গতিদ্বারা নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয় মাত্র। রেলের 
গাড়ীতে যাইবার সময় পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, লাইনের পাশের 
যে ছুটা গাছ কিছু পূর্বে খুব কাছাকাছি ছিল, গাড়ী সেদিকে অগ্রসর 
হইতে আরম্ভ করিলে, গাছ দুটা যেন ফাক ফাক হইয়া পড়ে। কিন্তু 
দিগন্তসংলগ্ন অতি দুরের ছু'টা গাছের দিকে তাকাইলে, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যেকার বাবধান অত শীদ্ব পরিবন্তিত হইতে দেখা যায় 
না। ঘণ্টায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিয়া, যখন তিন চারি 
মাইল দুরবত্তী পদার্থদ্বয়ের অবস্থানের এত অল্প পরিবর্তন হইতেছে, 
তখন পৃথিবী ভ্রুতবেগে চলিলেও যে, কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী 
ক্ষত্রপ্ুলির কোন স্থানচ্যুতিই ঘটিবে না, এটা আমরা সহজেই বুঝিতে 


নৃততন নক্ষত্র... ৯৭. 


_ গারি। পৃথিবী হইতে অধিকাংশ তারকারই দুরত্ব অত্যন্ত অধিক) 
খই জন্যই আকাশের চিত্রে তাহাদের স্থান চিরনি্দিষ্ট থাকে। পৃথিবীর 
পরিভ্রমণ গতি দ্বারা দু'একটি নিকটস্থ তারকার অবস্থানের যে একটু 
আধটু বিচলন হয়, তাহাতে বিচলিত তারকাকে চিনিয়! লওয়া কঠিন 
হয় না, বরং বিচলন হইতেছে কি না, তাহাই ঠিক করা দুঃসাধ্য 
হইয়া গড়ে। 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বুধ-বৃহস্পতি-চনত্-শুক্রা দি 
গ্রহ-উপগ্রহথের যে নিজের এক একট! গতি আছে, নক্ষত্প্তলির কি 
সে প্রকার কোন গতিই নাই” জ্যোতিধিগণ এই প্রশ্নের উত্তরে 
কলন, কোন জ্যোতিষফই নিশ্চল নয়। অতি ক্ষুদ্র গ্রহ-উপগ্রহ বা 
উত্তাপিও হইতে আরস্ত করিয়া সহন্ন হৃর্য্যোপম নক্ষত্র পর্যন্ত সকলেই 
এক এক নিদিষ্ট পথ ধরিয়া মহাশৃন্তে ভীম গতিতে চলাফেরা করিতেছে। 
গ্রহ-উপগ্রহগুলি আমাদের অতি নিকটবন্ভী, তাই তাহাদিগকে আমরা 
গতিসম্পন্ন দেখি, কিন্তু নকষত্রগুলি অতি দুবব্তী থাকিয়া চলিতেছে 
বলিয়া দুই এক শত বৎসরে তাহাদের স্থানচ্যুতি চোখে পড়ে না। 
পাচ হাত দুরে কোন এক পথিক খুব মন্থরতাবে চলিতে আন্ত 
কারিলে, লোকটা যে চলিতেছে তাহা আরম্তমাত্রেই বেশ বুঝা ধায়, 
কিন্তু একটা খোলা মাঠে তিন মাইল তফাতে কোন লোক ঘোড়ায় 
চড়িয়া ছুটিলে, লোকটা সচল কি নিশ্চল পাঁচ মিনিটেও স্থির করা 
কঠিন হইয়া পড়ে। | 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, নক্ষত্রগুলির স্বকীয় গডি থাকা সত্বেও 
তাহারা আমাদের চক্ষে প্রায় গতিহীন। কাজেই, আকাখচিত্রে প্রত্যেক 
নক্ষত্রের স্থান একপ্রকার চিরনির্দিষ্ট থাকিয়া যায়; স্বকীয় গতি, পরস্পরের 
মধ্যেকার বাবধান পরিবর্তনের কোনই সহায়তা করে না। অবশ 


|] 


৮ প্রকৃতি-পরিচয় 


পৃথিবীর আবর্তুনজনিত নঙত্রদিগের উদয়ান্তকালের পরিবর্তন) আকাশ- 
চিত্রের কোন পাঁরবর্ভনই ঘটাইতে পারে না। 

আজকাল বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখা যেমন দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে 
চলিতেছে, জ্যোতিংশান্্রও সেই প্রকার প্রাচীন হিন্দু ও পারসীয় 
কীটদষ্ট পুথি হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদক্ষেপে চলিতে  আবন্ত 
করিয়াছে। অধিক দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বদর পূর্বের যে মকল 
আবিষ্কার বর্ধব্যাগী পর্যযবেক্ষুণেও স্থুসিদ্ধ হইত না, এখন কেবলমাত্র 
কয়েক মঞ্চাহের ঘত্বে সেগুলি সুমম্পন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের 
ক্র বুদ্ধি দ্বারা যে কোন কালে কোটি কোটি যোজন দুরবর্তী নকষত্- 
গণের দূরত্, গুরুত্, গঠনোপাদান প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে পারিৰ; 
অর্ধশতাবীর পূর্বেকার জ্যোভিষিগণ তাহা মনেও করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু আজ্রকাল সেই অচিস্তরনীয় বাপার প্রকৃতই বাস্তব সত্যে পরিণত 
হইতেছে। পদাথবিষ্ঠা বা রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের গবেষণায় যেমন ক্ুদ্র- 
বৃহৎ নানা যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা যায়, (জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে তাহার 
কিছুরই আবশ্তক হয় না। একটি বৃহৎ দুরবীণ্‌ এবং ফোটোগ্রাফ ও 
রশ্রিনির্বাচন যত (39008007)) আধুঁনক জ্যোতিষিক পধ্যবেক্ষণের 
প্রধান অবলগ্থন। পর্য/বেক্ষক দুরবীণ্‌ ও ক্যামেরার সাহায্যে আকাশের 
নানা অংশের ছবি উঠাইয়া, তাহাই পূর্ব জ্যোতিষিগণ-কৃত নক্ষত্রতালিকা 
ও আকাশচিত্রের সহিত মিলাইয়া থাকেন। এই তুলনায় কোন একটি 
নক্ষত্রের উজ্জ্লতা বা অবস্থানের অতি শুক্ম পরিবর্তন দেখিলেই 
জ্যোতিষিগণ সব ছাঁড়িয়! তাহারই কারণ অন্ুদন্ধানে নিষুক্ত হইয়া পড়েন। 
: এই পর্যবেক্গণ-প্রথায় আজকাল অনেক জ্যোতিধিক তথ্য সংগৃহীত 
হইতেছে। | 

অধ্যাপক এগ্তারসন্‌ (8098730)-নামক জনৈক ইংরাজ জ্যোতিষী 


নৃতন নক্ষত্র ৪৯. 


এ প্রকারে একটি নৃতন তারা পধ্যস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা 
জর্ভমান প্রবন্ধে সেই নক্ষত্রটির একটু পরিচয় দিব 

বিজ্ঞানের নান শাখা প্রশাখার বৃহৎ বৃহৎ আবিষ্কারগুলির ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিলে, প্রাই এক একটি অসম্ভব ব্যাপারে আবিষ্কারের 
স্থচনা দেখ| যায়। নিউটন মহাকর্ষণের নিয়মের পরিচয়, একটি অতি 
তুচ্ছ ব্যাপারেই পাইয়াছিলেন) ল্যাভোপিয়ার ও এডাম্স্‌ একটা অবাস্থর 
পধ্যবেক্ষণে নেপ্চুন্‌ গ্রহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এগ্ারসনের পূর্বোক্ত 
নবনক্ষত্রের আবিষ্কার ব্যাপারেও এই নিয়মের ব/তিক্রম হয় নাই। 

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন আকাশটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন 
ধদখিয়া অধ্যাপক এগ্রারসন্‌ পর্যাবেক্ষণ-প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। রাত্রি দশটার সময় দুরবীণু খাটাইয়। আকাশ-চিত্রের সাহাযো 
নানা পধ্যবেক্ষণ আরন্ত করিয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টা! খুব উৎসাহের 
সহিত পর্যবেক্ষণ চলিতেছিল, কিন্তু রাত্রি আড়াইটার সময় এগ্তারমন 
অবিরাম পরিশ্রমে এত অবস্ ও নিষ্জরাতুর হইয়া পড়িয়া ছিলেন ষে, দুরবীগে 
চক্ষু সংলগ্ন রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, ভখন 
পর্যবেক্ষণ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম করা ব্যতীত আর অন্য উপায় ছিল ন!। 
হইলও তাই, এপগ্ডারসন যন্ত্রাদি বন্ধ করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্বের পর্যাবেক্ষিত নক্ষত্রগুলিকে 
একবার নগ্রচক্ষে দেখিয়া লইবার স্থযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন ন]। 
বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র ও রাশিগুঁলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্টি কোন্‌ 
রাশিস্থ নক্ষত্র জোোতির্বিদ্গণ অবিলঙ্থে বলিয়া দিতে পারেন। উত্তর 
আকাশে পারৃদিয়স্‌ (29:3908) নামক একটি ক্ষুদ্র রাশি আছে, আল্গল্‌ 
(ঠ18০)-নামক একটি ঘন পরিবর্তনশীল নক্ষত্র এই রাশিল্ৃক্ত থাকায়, 
জ্যোতিথিগণ স্থবিধা পাইলে প্রায়ই এক একবার সেইদিকে দুরবীৎ 
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চালাইঘা থাকেন। এগডারসন্‌ গৃহপ্রবেশকালীন উত্তরাকাশে দৃষ্টিপাত 
করিবামাত্র, উক্ত রাশিতে একটি নৃতন নক্ষত্র দেখিতে পাই বিস্মিত 
হইয়া গড়িয়াছিলেন। মুহূর্তে নিদ্রা ও অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল, 
এগারসন্‌ দুরবীণ খাটাইয়া প্রাচীন ও আধুনিক আকাশচিত্রের সন্বিত 
পার্মিয়স্‌ রাশির ছবি মিলাইয়া দেখিলেন, মেই রাশির সেই স্থানে এ 
পধ্যস্ত কেহ কোন নক্ষত্র দেখিতে পান নাই,__নক্ষত্রটি নৃতনই বটে। 
তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, উবার আলোকে স্নান তারকাটি 
শ্নানতর হইয়া ক্রমে নিভিয়া গেল। কাজেই, সে রাত্রিতে তৎসন্বন্ধে আর 
কোন পর্যাবেক্ষণ হইল না| 

পররাত্রিতে পাবুসিয়স রাশির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পধ্যবেক্ষণ* 
আরম্ভ হইতে পারে, তাহারই আয়োজনে এগ্তারুসনের সমস্ত দিনটাই 
কাটিয়। গেল। যথাসময়ে দূরবীণ খাটাইয়া নক্ষত্রটির পথ্যবেক্ষণ আরম্ত 
করিলে, এগ্ডারসন্‌ সেটিকে আর পূর্ধের স্তায় দেখিতে পান নাই, পূর্ব- 
রাত্রি অপেক্ষা সেদিন তারকাটিকে স্পষ্ট উজ্জ্লতর দেখাইয়াছিল। বলা 
বাল্য, সেই রাত্রেই নবনক্ষত্রের জন্ম-সমাচার দেশ-বিদেশে প্রচারিত 
হইয়া পড়িল; এবং আকাশের সেই ক্ষত্ব অংশটি শত শত জ্যোতিষীর 
দূরবীণের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাড়াইল। 

আবিষ্কারের রাত্রিতে এগ্ার্সন্‌ নক্ষত্রটিকে তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষত 
তারকাকারে দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটি প্রথম 
অধীর তারকার ন্যায় উজ্জ্রল হইয়। পড়িয়াছিল। আধুনিক ইংরাজ 
জ্যাতিষিগণের অগ্রণী সারু নর্মান্‌ লকিয়ার নক্ষত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া 
কুপ্রদিদ্ধ রয়েল সোসাইটিতে তাহার যে একটি বিশেষ বিবরণী পাঠ 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায়, নব তারকাটি চতুথ দিনে প্রথম 
দন অপেক্ষা দশহাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল হইয়া দাড়াইয়াছিল | অনন্ত 


4 





নূতন, নক 


আকাশের এক অংশে কি বিশাল অগরিরাণি নি উঠছি, রন 
গ্অচুমান করুন, এবং একশত ঘণ্টায় যে অগিস্তপ দুশহাজার.৪৭ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহার প্রসারই বা কত, তাহাও তাবিয়া দেখুন! | 
কিন্তু এই নৃতন নক্ষত্রটির উজ্জলতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। জন্মের 
পাঁচদিনের মধ্যেই ইহার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হয়া গিয়াছিল 
এবং ষষ্ট রজনীতে উহার উজ্জল দেহে বাদ্ধকোর সুষ্পষ্ট কালিম! স্পর্শ 
করিয়াছিল। ইহার দু'দিন পরে নক্ষত্রটি;ক আর দেখা যায় নাই। 
জোতিষ্কটির আযুষ্কাল যে অল্প, জ্যোতিব্বিদগণ প্রথম হইতেই তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছ্িলেন এবং সেই অন্নকালের মধ্যেই তীহারা! বিভিন্নাবস্থার 
অনেকগুলি ফোটে] ও বর্ণচ্ছত্তর (31)900010) উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
পূর্বে বল! হইয়াছে, নক্ষত্রমাজরেরই স্থান আকাশে প্রায় চিরনিরদিষ্ 
থাকে, দুইচাঁরি শত বৎসরের ধারাবাহিক পর্াবেক্ষণে তাহাদের 
অবস্থানের বিশেষ কোনে পরিবর্তন দেখা যায় না -*'ঠাড়া ইহাদের 
প্রতোকটিই লক্ষ লক্ষ বতনর ধরিয়া আকাশে জলিতেছে এবং এখন যে 
আরো] কতকাল জবলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই । পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে 
গারেন, কল্পান্স্থায়ী অতি প্রবাণ নক্ত্রগুলির পার্থ কি প্রকারে একটা 
বল্লাম নক্ষত্রের জন্ম হইল? এই প্রকার নৃতন তারকার আবির্ভাব ও 
তিরোভাব জ্যোতিষ্ধরাজোর দুল্লভি ঘটনা হইলে ইহা একেবারে নৃতন 
নয়। গত ১৮৯২ মালে অরিগা (8074) রাশির একস্থানে অবিকল 
& প্রকার একটি নক্ষত্রের আকন্মিক প্রজলন ৭ নির্বাণ দেখা গিয়াছিল। 
কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রকার দুটি নক্ষত্রের ইনি দেখিয়া 
আধুনিক জ্যোতিব্বিদ্গণ বিষয়টিও স্থমীমাৎসার জন্য দ ম্প্রতি অনেক 
গবেষণা ও পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন | অব্রিগা রাশির নক্ষত্র প্রজলন সময়ে 
ফোটোগ্রাফ বা বরণচ্ছত্রের চিত্র উঠাইবার স্থবাবস্থা ছিল না, কাজেই, 


ঙ্ 


১০২ প্রকৃতি-পরিচয় 


সেই সময়ে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়! যায় নাই। 
পাসিয়ম্‌ নক্ষত্রের নানা অবস্থার ছবি প্রস্তুত থাকায়, জ্যোতিষিগণ গব্ষেণার্ 
খুব সুবিধা পাইয়াছিলেন। কোন একটা নৃত্রন প্রাক্কৃতিক বাপারের 
মীমাংসার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বাধীন গবেষণা আরম্ভ করিলে অনেক 
সময়েই গবেষণাফলের একা দেখা যায় না। এই জ্যোতিক্কের গব্ষণাতেও 
তাহাই ঈড়াইয়াছে, এসগ্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। 
যাহাই হউক, আধুনিক জেঘতিঘিগণের নেতা লকিয়ার্‌ যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, আমরা এখানেই তাহা লিপিবদ্ধ কবিব | 

পাঠক্পাঠিকাগণ বোধ হয় জাপেন, মহাশন্টা যে কেবল কতকগুলি 
বৃহৎ বৃহৎ নক্গত্রপুপ্ত ও তাহাদের সহচরগুলি দ্বারাই অধাষিত, তাহা নয়। 
উদ্কাপিণ্ডের হায় অনুজ্জল ও অতি ক্ষুদ্রকায় জোত্ষ্কি আকাশের অনেক 
স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে 7 তাগ্ছাডা ধুলিকণার ন্থায় একপ্রকার লঘু 
পদার্থ ও যে মহাকাশের স্থানে স্থানে কোটি কোটি মাইল অংশ জুড়িয়া 
রঠিয়াে, ভাহারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধৃলিরাশিগুপিকে 
উজ্জল ও অনুজ্জস উভয় অবস্থাতেই আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। 
উজ্জল হইলেই এগুলিকে দুরবীণে ও ফোটোগ্রাফ চিত্রে নীহারিকার 
আকারে দেখা গিয়া থাকে । আচাধ্য লকিয়ার এই মহাকাশ-ব্যাঞ্ধ 
বিশাল ধূলিত্তপ ও ভ্রামামাণ উদ্কারাশির সাহায্যে নৃতন তারকার 
প্রজ্জলন সঙ্ধন্ধীয় সিদ্ধান্ত থাড়| করিয়াছেন । ইনি বলেন, নিশ্চয়ই বৃহৎ 
উত্তা বা কোন অনুজ্জ্বল নক্ষত্র তীম বেগে চলিতে চলিতে, একটি অনুজ্জল 
নীহারিকান্তুপে আপিয়া ধাকা দিয়াছিল এবং সেই সংঘর্ষণেই লঘু ধুলি- 
কণাগুলি প্রজ্বলিত হইয়া নৃত্তন তারকাটির স্থ্টি করিয়াছে। 

নক্ষত্রটির উৎপতিতত্ব বেশ বুঝা গেল, এবং সেই সংঘর্ষণজাত অগ্নি 
নির্বাপিত হইলেই যে তারকাটি অদৃশ্য হইবে, তাাও অন্তমান করা যাইতে 


নূতন নক্ষত্র ১৯৩ 


পারে। কিন্তু জন্মের পর হইতে যে উহাতে উজ্জ্লতার বুদ্ধি দেখা 
*গিয়াছিল, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লকিয়ার্‌ সাহেব 
বলিতেছেন, সম্ভবতঃ কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত কোনও অনুজ্ল 
ধূলিন্তুপের কেবলমাত্র একটি ক্ষু্র অংশ উদ্কারাশির ধাক্কা পাইয়াছিল। 
কাজেই, মেই আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে জলিয়া উঠায় আমর! 
নক্ষত্রটিকে প্রথমে ক্ষদ্রাকার-বিশিষ্ট দেখিগ়াছিলাম। তারপর সেই 
অত্যুত্জল আলোক কালক্রমে পার্স্থ বুদুরব্পী অশুজ্জল ধুলিকণাগুলিকে 
আলোকিত করিয়া তুলিতে আবস্ত করিলে আমরাও নক্ষত্রটিকে ক্রমে 
পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। 
*.. লকিয়ার্‌ সাহেবের এই উক্তি কেবল অন্নমানমূলক নয়। কোনও 
দুইটি গতিশীল পদার্থের সংঘ্ধণেই যে জ্োতিষ্কটির উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহার বণচ্ছঞ্জের রেখার বিচলন পরীক্ষা করিয়া তাহ] স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। 
রশ্মিনির্বাচন যঞ্জ লাহাধ্যে প্রাণ্ধ বর্চ্ছন্্র ও ফোটোগ্রাফের ছবি 
দ্বার। আজকাল যে সকল অদ্ভুত জ্যোতিঘিক আবিষ্কার স্ুসম্পন্ন হইতেছে, 
তাহ! দেখিয়া মমগ্র জগৎ ভ্তষ্ভিত হইয়া পড়িয়াছ্ে | প্ররুতই, এই 
দুইটি ক্ষুত্র যন্ত্র জ্যোতির্কিজ্জানে এক নবধুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
কেবল বর্ণচ্ছন্র পরীক্ষা করিয়া, পার্সিয়স রাশির নৃতন নক্ষত্রটিতে কি 
কি মৌলিক পদার্থ ছিল, স্থিবীকৃত হইয়াছে । ইভা অপেক্ষা আর 
বিস্ময়কর কি হইতে পারে। 
পৃথিবী হইতে নব জ্যোতিছ্টি কতনরে অবস্থিত,স্থির করিবার জন্যও 
অনেক গণনাদি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটির দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া | 
পধাবেক্ষণে বিচলন-কোণ (8181]4% ) ধরা পড়ে নাই এবং কোণ 
পরিমাপের উপযোগী প্রচুর সময়ও ছিল না। কাজেই, জ্যোতিযিগণ 
ইহার দূরত্বের ক্ম হিসাব করিতে পারেন নাই। তথাপি লকিয়াৰ্‌ 


চি 


১৭৪ প্রক্কতিপরিচয় 


সাহেব নক্ষত্রটির দুরত্থের একটু আভাস দিতে ছাড়েন নাই। ইনি 
বলিতেছেন, আজ যে নক্ষপ্্রটর আকস্মিক গ্রজলন : জাদিরিদদওনীন 
বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই অগ্যকার ঘটনা নয়। 
অগ্রিকাণডটি নিশ্চয়ই অন্যুন পঁচিশ বৎমর পূর্বের ঘটিয়াছিল এবং তাহারই 
সংবাদ অতিদুরবর্তী পৃথিবীতে পৌছিতে এতটা সময় লাগিয়াছে। 

আলোক প্রতি মেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে 
চলিয়া থাকে। যে আলোক প্র প্রকার তীমবেগে ছুটিয়া পৃথিবীতে 
আসিতে পথিমধ্যেই পচিশ বৎসর অতিবাহিত করে, তাহার উৎপত্তিস্থান 
কতরে, পাঠক অনুমান করুন। 

থে নক্ষত্রটির আবিষ্ধারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল, তাহাই একমাত্র 
নৃতন নক্কত্র নয়। এপধীন্ত প্রায় ৩৩টি নুতন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। খুষ্টপূর্বব ১৩৪ মালে সথপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিপারু কম্‌ (11101970103) 
সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। গত ১৯১০ সালে তিন 
মাসের মধ্যে আকাশের নানা অংশে চারিটি নৃতন নক্ষত্রের প্রজলন 
দেখ! গিয়াছে । 


উদ্ধার পণ্ড 


মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রিতে অল্লক্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া: 
থাকিলে আমরা! প্রায়ই ছুই একটি উদ্কাপাত দেখিতে পাই । আকাশের 
সমস্ত নক্ষত্রের আমরা হিসাব রাখি না, তাই সনে হয়, অগণ্য তারকার 
মধ্য হইতেই বুঝি তাহারা ছুটিয়া আদিতেছে। 

বল! বান্থল্য, উক্কাপাত নক্ষত্রপাত নয়। প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি 
বষ্ের হায় বৃহৎ জ্যোতিষি। কতকগুলি আবার হৃয্য অপেক্ষা শত 
শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুপ্র পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাহল দুরে 
থাকিয়া ইহাদের প্রতে)কেই এক একটি গ্রহ-উপগ্রহময় জগৎ রচনা 
করিয়া অবস্থান করিতেছ্বে। কাজেই, নক্ষত্রের গ্ঠায় বৃহৎ এবং অতি 
দূরবত্ভী জেো।তিগুলিকে টানিধা আনা আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী ঝা] স্যধ্যের 
সাধ্যাতীত। 

(জ্যাতিঃশাস্ত্রের মতে উদ্ধাপিগগুলি অতি ক্ষ্র জ্যোতি ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। ইহারা আমাদের পৃথিবীর মতই এক এক নির্দিষ্ট-পথে 
দলে দলে হুধ্যের চারদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আকারে অত্যন্ত ক্ষপ্র 
বলিয়া বৃহৎ দূরবীণে« ইহাদের সন্ধান পাওয়! যায় না। পৃথিবী নিজের 
নিদিষ্ট কক্ষে ঘুরিতে ঘুিতে যখন এ সকল উদ্কাপিণ্ডের ভ্রমণপথের 
নিকটবন্তী হয, তখন পৃথিবীর আকষণে কতকগুলি পিও ভূপুষ্ঠে পড়িতে 
আরন্ত করে। ৃ 
পৃথিবার পুষ্টদেশ সবাই প্রায় পঞ্চাশ মাইল গন্ভীর বাধুর আবরণে 
অণ্ডিত রহিয়াছে । কাজেই, পৃথিবীর দিকে মাসিতে হইলে উদ্ধাপিওু. 


১০৫ 


১০৬ প্রকৃতি-পরিচয় 
গুলিকে সেই গভীর বায়বায় আবরণ ভেদ করিয়া আসিতে হয়। বাঘ 
অন্দাদলঘুনাষ্প হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া কোন বনস্ত দ্রুতবেগে চলিক্ষে 
আরম্ভ করিলে ঘধণে গরম হইয়! পড়ে । কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে 
যখন গোলাগুলি ছুটিয়। বাহির হয়, তখন প্রথম সেগুলি শীতলই থাকে । 
তার পর বায়ুর ভিতব দিয়া,চলিবার সময় তাহারা বাযুব সংঘর্ষণে উত্তপ্ধ 
এবং শেষে প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। উন্কাপিগু-সকল বাধষুমগ্ডুলের ভিতর 
দিয়া নামিবার সময় ঠিক পূর্বোক্ত কারণে প্রজলিত হইয়া পড়িতে আর্ত 
করে। এই প্রজলিত অবস্থাতেই উহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। 
যেগুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবার সময় 
পথিমধোই তাহারা নিঃশেষ ভন্মীভূত হইয়া যা কেবল বৃহতৎ্গুলিই 
পুড়িতে পুড়িতে তূপৃষ্টে আসিয়া পড়ে । উন্কাপিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধা বশেষ 
পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে । অগ্যাপি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় 
পাচটি করিয়! উদ্কাপিণ্ড পৃথিবীর নানা,অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। 
কলিকাতার কলা-ভবনেই (819380010 ) অনেকগুলি উক্কাপিণ্ডের 
দপ্ধাবশেষ সংগৃহীত আছে। 

প্রতিদিন আমাদের বাযুমণ্ডলে কতগুলি উন্ধাপিণ্ড প্রবেশ করে, 
অধ্যাপক নিউটন সাহেব তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন । বল। বাহুল্য, 
এ প্রকার গণনা কখনই নিভূলি বা সুম্্ম হয় না। যাহা! হউক, নিউটন্‌ 
সাহেবের হিসাবে দিবারাত্রিতে গড়ে প্রায় দুই কোটি উন্কাপিও আমাদের 
বাযুমণ্ডলে আসিয়! ভন্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া স্থির হতয়াছিল। আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়ছে, এই সকল ভক্কাপিণ্ডের মধ্যে বৎসরে কেবল চারি পাঁচটি 
পুড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্টে আসিয়া পড়ে, এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে নামিবার 
সময়ই নিঃশেষে পুড়িয়া যায়। পুড়িয়া গেঞ্জেও ইহাদের ভস্ম চিরকাল 
আকাশে ভাসমান থাকিতে পারে না, উক্কাদাহে যাহ! কিছু উৎপন্ন হয়, 
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মকলই বীরে ভূপৃষ্ঠে আদিয়া পড়ে। মেরগ্রদেশ এবং "মুন্নুতল হইতে 
উঙ্কাতম্ম সংগ্রহ করিয়! বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। 
হিসাব করিলে প্রতি বৎসর ভৃপৃষ্টে তিনহাজ্ার মণ উদ্কাতল্মের সন্ধান 
গাওয়া যায়। 

উন্কাপিণ্ড সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে কয়েকটি কথা লেখা হইল, গত 
শতাবীর মধাভাগের জ্যোতিষিগণ াহার অধিক আর বিশেষ কিছু 
জানিতেন না। পরবর্তী জোতিব্বিদ্গণই উন্কাপিণ্ডের গতিবিধি জইয়া 
দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং সেই নকল গবেষণার ফলেই ইহার 
সুলত ত্বগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 

ধাহারা আধুনিক জ্োতিঃশাস্ত্ের একটু খবর রাখেন, তাহাদিগের 
নিকট স্প্রসিদ্ধ বায়েলার (13161880078) ধূমকেতুর পরিচয় প্রদান 
করা নিপ্রয়োজন। গত ১৮২৬ খৃষ্টান অস্থিয়্াবাদী জ্যোতিষী বায়েলা 
সাহেব এই ধৃূমকেতুটির আবিষ্কার করেন। গণনায় তাহার সূর্ধা-প্রদক্ষিণ- 
কাল সাড়ে ছয় বৎসর বলিয়া স্থির হইয়া্িল এবং হিসাব মত ১৮৩২ 
এবং ১৮৩৯ সালে ধূমকেতুটি যখাসময় দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৫ 
সালে তাহাকে আর পূর্বের আকারে দেখা যায় নাই; কোনও অজ্ঞাত 
কারণে * দ্বিধা-বিতক্ত হইয়। সেটি যুগল ধূমকেতুর আকারে আকাশে 
উদিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ্কটির এই অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়! 
পরবর্তী উদয়কালে তাহার অবস্থা কি প্রকার ঈাড়ায়, দেখিবার জন্য 
জ্যোতিযিগণ গরীব ইউয়াডিলেন ১৮৪৫ সালে উ্ধয় ধুদকেডুরই 





৯. বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওয়ার চিলিটিপু কারণ সাধারণ ৭ জ্যোতি ্স্থে 
লিপিবদ্ধ দেখা যায়। অনেক জ্যোতিষীই বৃহস্পতির আকষণকেই প্রধান কারণ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত কারণ কি 'না, তাহা! এখনো বিচারধ্য বঙ্গিয়। 
মনে হয়। 
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উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব লক্ষাধিক মাইল 
হইয়া দাড়াইয়াছিল, এবং শেষে ১৮৫৭ সালে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের 
সময় উপস্থিত হইলে, বৃহৎ দুরবীণে তাহাদের একটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় নাই। বায়েলার ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ পথ এখনো নিদিষ্ট রহিয়াছে । 
১৮৫৭ সালের পর প্রতিবতনর সেপ্টে্বর মানে আমাদের পৃথিবী ষখন এ 
পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন লক্ষ লক্ষ উ্কাপিণ্ড বুষ্টির ধারার ন্যায় 
পৃথিবীর দিকে পড়িতে আবুস্ত করে। 

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর এ নিষ্দিষ্ট সময়ে উদ্কাপাতের সংখ্যা 
বাড়িতে দেখিয়া উদ্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছিল । সেই সময়ের প্রধান জেযোতিব্বিদ্গণ 
বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, বায়েলার 
ধূমকেতুই চুণিত হহয়| ক্ষুদ্র উন্ধাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এবং 
অগ্যাপি সেগুলি এ ধুমক্তেতই পথে পরিব্যা্ধ খাখিয়া সুধা প্রদক্ষিণ 
করিতেছে | কাজেই, সেই পথের পিকটবন্ত হইয়! পুখিবা তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলিকে টাণিয়া নিজের গাকাশের ভিতর আনিতে 
পারিতেছে। 

বরের সকল [দনে উন্কাবধণ সমান হয় না| প্রতি বৎসরই 
এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেগ্বর মাসের কয়েকটি নিদ্দিষ্র দিনে উন্কাপাতের 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতে দেখা যায়। বায়েলার ধূমকেতুর সহিত 
উন্ধাপাতের পূর্বোক্ত নন্বন্ধ আবিদ্ৃত হইলে, এপ্রল, আগষ্ট এবং 
নবেশ্বরের বর্ষণের সহিতও কোন কোন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া 
জ্যোতিষ্বিদ্গণের মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, পৃথিবী 
হুর্ধা-প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এ তিন সময়ে তিনটি নিদ্দিষ্ট ধূমকেতুর 
ভ্রমণপথ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। কাজেই, & সাময়িক উদ্কাবণগুলি 
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যে, ধূমকেতুর অজচ্যুত খগ্ুজ্যোতিষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা মকলেই 
এক্ঁবাক্ো স্বীকার করিয়াছিলেন । ূ 

সাময়িক উদ্ধাবর্ষণের পূর্ববোস্ত কারণটি আজও সত্য বালয়া গৃহীত 
হইয়া আঙ্গিতেছে। বরং আকাশ-পর্যাবেক্ষণের উপযোগী নানা উৎকৃষ্ট 
যন্্ নিশ্মিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটির সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুত্র সন্দেহ 
ছিল, তাহা এখন একে একে দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিদিষ্ট 
উদ্কার্ষণ ছাড়া মাঝে মাঝে আকাশে যে ঢুই একটি বৃহৎ উদ্ধাপি 
(016/9071/9) আবির্ভাব হয়, তাহাদের উৎপত্তি-রহস্য আজও ভাল 
করিয়া! জানা যায় নাই। সাময়িক বর্ষণের উক্কাপিগুগ্ুলি পৃথিবীর 
বাঘুমগুলের ভিতর দিয়! নামিবার সময় নিঃশেষে পুড়িয়া তন্ম হইয়া 
পড়ে, কিন্তু শেষোক্ত পিওগুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, একে- 
বারে পুড়িয়া যায় না। উহাদের কিয়ুদংশ প্রায়ই ভূতলে আসিয়া 
পতিত হয়। এই সকল দগ্ধারশেষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে কতৃকগুলিতে কেবল লৌহ ও 
নিকেল এবং অপরপগ্তলিতে কেবল প্রন্তরের অস্তিত্ব দেগা গিয়াছে | 
আমাদের পাথবী যে মকল উপাদানে গঠিত, উদ্ধাদেহে তাহাবি সন্ধান 
পাইয়া, এককালে এই বৃহৎ পিগগুলি যে পুথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল, 
আজকাল জ্যোডিব্ব্দ্গণ তাহাই অনুমান করিতেছেন। 

কিগ্রকারে পূর্ববোন্ত শিলা ও ধাতুপিগুগুলি পৃথিবীর দেহ হত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গাঁড়য়াছিল, আধুনিক প্ডিতগণ তাহার৪ আভাস দিতে 
ছাঁড়েন নাই । একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন 
কালে পৃথিবীর উপরে অসংখা বৃহৎ আগ্নেয় পর্বত ছিল। এইগুলি 
ষখন ভীমবেগে অনল উদদিগরণ করিত, তখন নানা বায়বীয় পদার্থের 
মহিত বৃহৎ বৃহৎ শিলা ও ধাতুখও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইত। কোন 


নি 
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বস্্কে সবলে আকাশের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে সেটি যদি পৃথিবীর 
আকধণের সীমা অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়, তবে তাহার তৃপুষ্ঠে 
ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবন! থাকে না। এই অবস্থায় তাহাকে 
ক্ষু্র জ্যোতিষ্কের ন্যায়ই আকাশে ঘুরিয়া বেড়া ইতে হয়। জ্যোতিব্বিদ্গণ 
বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে যে নকল 
শিল! উৎক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগলি নিশ্চয় আকধণের 
মীম! অতিক্রম করিয়] যাইত | কাজেই, তাহারা আর পৃথিবীতে না 
ফিরিয়া এক একটি নিদিষ্ট পথে পরিভ্রমণ সুরু করিয়া দিত। পৃথিবা 
হইতে উৎক্ষিপ্ত এই শিলা গুলিকেই পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ বৃহৎ উদ্ধাপিগ 
বলিতে চাহিতেছেন। ৭ 

চন্্রম্ডল যে এককালে সহম্র সহম্ন ছোট-বড় আগ্নেয় পর্বতে 
আচ্ছাদিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাট! 
দুরবীণ্‌ দিয়! দেখিলেও চন্দ্রমগ্ুলে এখনো নির্বাপিত আগ্নেয়গিরিগুলির 
বিবর সুস্পষ্ট ধর] পড়ে। ইহা দেখিয়া আর একদল জ্যোতিষী 
বলিতেছেন, কেবল পৃথিবীরই আগ্নেয়গিরি উষ্কাপিণ্ডের উৎপত্তি করে 
নাই। চন্দ্রের অসংখ্য পর্বতশিখর হইতে যখন অগ্রযদগম হইত, 
তখনও লক্ষ লক্ষ গ্রস্তরথণ্ড উর্ধে উঠিয়া চন্দ্রের আকর্ষণের দীমা অতিক্রম 
করিত। সেগুলিও এখন বৃহৎ উদ্কাপিণ্ডের আকারে নিশ্চয়ই পৃথিবীর 
অফিধণের সীমার মধ্যে আসিয়া জলস্ত উত্কাপিণ্ডের আকারে ভূপতিত 
হইতেছে। 

বৃহৎ উন্কাপিপ্ডের উৎপাত্ত সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি আধুনিক 
জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, সেগুলিকে অবিসম্বাদে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ কর! চলিতেছে না। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য 


উদ্ধাপিও ১১১ 


প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে 
জ্ছলে পৃথিবী এবং চঙ্জ্রের আগ্নেগিরির উৎক্ষেপদ-বেগ প্রতি সেকেপ্ডে 
অন্ততঃ সাত মাইল এবং দুই মাইল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার 
ভীমবেগসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কোন চিহ্নই তৃপৃষ্টে বা চন্দ্রমগ্ুলে 
দেখা যায় 71 কাজেই, প্রচলিত দিদ্ধাস্তথে কখনই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করা চলে না । 
ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইনের বংশধর জঙ্জ ডারুইন সাহেব (91 
€.17., 10810) গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে চন্ত্রের যে উৎপত্তি-তত্ 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বা করিলে বলিতে হয়, চন্দ্র এককালে 
ূর্দখবীরই কুক্ষিগত ছিল। তারপর পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইয়া জোঘ্লার- 
ভাটার (17768) প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিচ্ছাইয়! গিয়া, এখন প্রায় 
আড়াই লক্ষ মাইল দূরে পড়িয়াছে। পিকারিং সাহেব ডারউইনের পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটিকে মানিয়৷ লইয়া উষ্কাপিণ্ডের উৎপত্তির এক নূৃত্তন কারণ 
দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, যেদিন হঠাৎ পৃথিবীর কতক অংশ 
ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়াছিল, সেদিন পৃথিবীর উপরকার চাপও 
হঠাৎ কমিয়া গিয়া ভূপুষ্টের রুদ্ধ বায়ু বা অপর বায়বাঁয় পদার্থ গুলিকে 
অকস্মাৎ মুক্তি দিয়াছিল। কাজেই, ইহাতে তৃপৃষ্ঠ আর পূর্বের ন্যায় 
অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই। নৃতন শক্তিতে পৃথিবার উপরকার কঠিন 
সুরগুলি ছিন্ন হহয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল । পিকারিং সাহেব 
বলিতেছেন, সেই চাপনি্মন্ত অবস্থায় পৃথিবীর যে কঠিন অংশ অতি 
উর্ধে উঠিয়াছিল, তাহাই এখন উন্কাপিও্ড হইয়া দাড়াহয়ায়ছ। 
_. ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি প্রকার পথ অবলম্বন করিয়! 
সেই শিলাখগ্ুগুলি ঘুরিয়| বেড়াই্থাছিল, পিকারিং সাহেব গাণতের 
সাহায্যে তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে, 
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এবং তাহার সহিত উষ্কাপিগগ্তলির আধুনিক অবস্থা মিলাইয়া লইলে 
পিকারিংয়ের নৃতন সিদ্ধা ভ্লটিকে সত্য বলিয়া মনে হয়। | 

যাহা! হউক, সাময়িক উন্কাবর্ষণের পিওগুলি যে ধৃূমকেতুরই দেহচযুত 
্ষু্র অংশ, তাহাতে আর এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ পিগুগ্তলির 
গঠনোপাদান নির্ণয় করিয়া পরীক্ষা করিলে, সেগুলি যে এককালে 
পৃথিবারই অঙ্গীভূত ছিল না, তাহাও কোনক্রমে বল! চলে না। আমরা 
এপর্যন্ত তৃস্তরে যতগুলি মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উদ্কাপিণ্ডে তাহার 
মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। অগ্ভাপি কোন অপার্থিব বন্তই 
উহাতে পাওয়া যায় নাই। স্কৃতরাৎ বৃহৎ উতন্ধাপিগুগুলিকে পৃথিবীরই 
সামগ্রী ব্যতাত অপর কিছুই বল! চলিতেছে না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন৭- 
পাতে, কি চক্রের জন্মকালে, এগুলি পৃথিবাঁচ্যুত হইয়াছিল--তাহা্ 
এখন বিচাধ্য। 


স্থালির ধূমকেতু 


গত বৎসর শীতের শেষে হ্ালির ধূমকেতু একবার সৃ্যা-পরদক্ষিণ 
করিয়া পৃথিবীকে দেখা দিয়া গিয়াছে। নানা দেশের জ্যোতিধ্বিদ্গণ এই 
সুযোগে জ্যোভিঘটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া নুইয়াছেন। এই ধূমকেতু 
বন্ৃকাল সৌরপরিবারতুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই, ইহাকে অপর গ্রহের 
যায় স্থধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়| প্রপিদ্ধ ইংরাজ্‌ 
জ্যোতির্বেত্বা হালি সাহেব ইহার আবিষ্কারক, এই জন্যই হালি সাহেবের; 
নামান্থুসারে ধৃকেতুটির নামকরণ হইয়াছিল। সাধারণ ধূমকেতুর তুলনায় 
এটির আকার অনেক বড় এবং অন্ততঃ ছুইমাস ধরিয়া ইহাকে দেখা গিয়া 
থাকে। কিন্তু কেবল এই সকল কারণেই হ্ালির ধূমকেতু প্রসিদ্ধ নয়।, 
ইহাকে আবিষ্কার করিয়া হ্যালিসাহেব ধৃমকেতুমাত্রেরই গতিবিধি সমন্ধে, 
যে সকল নূতন তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই জ্যোতিষ্কাটকে 
চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হালির ধূমকেতুর আবিষ্কারের পর সত্যই 
জ্যোতিঃশান্তে এক নৃতন অধ্যায় যোজিত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী 
যেমন এক বৎমরে সুর্/কে প্রদক্ষিণ করে, এই ধৃমকেতুটি সেই প্রকার 
প্রায় ৭৬ বৎসরে সুর্ধযকে ঘুরিয়া আইসে। গত ১৮৩৫ থুষ্টাবে ইহার শেষ 
সাক্ষাৎ পাওয়| গিয়াছিল। কাজেই, ১৯১৭ সালে ইহার পুনরাগমন 
একগ্রকার নিশ্চিত ছিল। 

হালির বৃহৎ ধৃমকেতুটির বিশেষ বিবরণ আলোচন! করিবার পূর্বে, 
ধূমকেতু জিনিসটা কি, তাহা জানা আবস্তাক। | 

জ্োতিব্বিদ্গণ বলেন, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল 

| ১১৩ ৃ 
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ছোট-বড় গ্রহ লইয়া মৌরজগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই 
্্যের আত্মজ। যখন এক বিশাল নীহারিকারাশি হইতে উপাদান সংগ্রই 
করিয়া, কুধ্য নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছিল, তখন নিজের দেহেরই এক 
একটি ক্ষুত্র অংশ দিয়া গ্রহগুলিকেও সৃষ্টি করিয়াছিল। স্থৃতরাং দেখা! 
যাইতেছে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিদবগণ স্থধ্টের চিরসহচর। হুধ্য নিশ্চল 
এবং ক্ষদ্র-বৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহগুলি তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 
বলিয়! একটা কথা আছে ।*কিন্তু সত্যই হৃধ্য নিশ্চল নয়। যাত্রী-বোঝাই 
শাড়ী যখন ছুটিতে আরম্ত করে, তখন উপবিষ্ট আরোহিগণ যেমন বলেন, 
যানের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহারা নিশ্চল হইয়া বিয়া আছেন, হু্টের নিশ্চলতা 
কতকটা সেই প্রকারের । পথের পার্ধস্থ গাছপাল! যাঠ-ঘাটের তুলনাঁয় 
গাড়ী বা আরোহী কেহই নিশ্চল নয়। কুর্ধ্যও অনস্ত আকাশের দূরবর্তী 
মক্ষত্রগণের তুলনায় নিশ্চল নয়। তাহার ছোট-বড় গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে 
চারিদিকে রাখিয়া, সে এক নির্দিষ্ট দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া! ছুটিয়া চলিয়াছে। 
পৃথিবীর উপরকার পথ-ঘাটের তুলনায় ব্যোমপথ কতকটা নিষ্বণ্টক 
হইলেও, ব্যোমবিচরণ ব্যাপারটা একেবারে নিরাপদ নয়। অনস্ত 
আকাশের সর্ধাংশ কেবল দুরবিচ্ছিন্ন নক্ষত্রেরই আবাসস্থান নয়। ইহার 
অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ নীহারিকারাশি এবং উদ্ধাপুঙী (119690:0 
01008) ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং সুধ্য তাহার গ্রহ গুলিকে পক্ষপুটে 
রাখিয়! ঘখন ভীমগতিতে ছুটিয়৷ চলে, তখন এ প্রকার জ্যোতিষ্কগুলির 
সহিত তাহার ছোটখাটো! সংঘর্ষণ হওয়া বিচিত্র নয়। বল! বাহুল্য, 
ইহাতে দৌরজগতের অণুমাত্র ক্ষতি হয় না। যাহারা গতিরোধ করিতে 
বাড়ায়, তাহাদিগকেই নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। অনেক সময়েই 
ইহারা হ্ুধ্য এবং তাহার গ্রহগুলির আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, কাঁজেই, 
অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে সৌরজগতে আতিথ্য গ্রহণ 


হ্ালির ধূমকেতু ১৯৫. 
করিতে হয়। এই শ্রেণীর আগন্তক জ্যো তিষই ধূমকেতুর আকার গরিগ্রহ 
করিয়া মাঝে মাঝে আমাদিগকে দেখা দেয়। হ্থতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রহ- 
গুলির সহিত হৃ্যের যেমন শোণিত-সম্পর্ক বর্তমান, ধৃমকেতুগুলির সহিত 
মোটেই তাহা নাই। ইহারা সৌরজগতের আাগস্থৃকমাত্র। অনেকেই কেবল 
কয়েকদিনের জন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া হুর্যোর 
আতিথ্য গ্রহণ করে, এবং সেই অল্পকালে একবার মান্ত্র গ্রহপতিকে 
গ্রদক্ষিণ করিয়া, চিরদিনের জন্য মৌরজগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করে। 

অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহন্বামীর অনুগ্রহে পরিবারভুক্ত 
হইয়! পড়া, আমাদের কষুত্ব গার্স্থ্জীবনের খুব স্থলভ ঘটন! নয়। কিন্ত 
র্ঘ্ের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অতিথি ধূমকেতুগুলির 
যখন ষাত্তা কাল উপস্থিত হয়, হুরধ্য বাছিয়৷ বাছিয়া তাহাদের কতকগুলিকে 
নিজের পরিবারতৃক্ত করিয়! লয়। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগ্ুলিও 
এই ধরাপাকৃড়া-ব্যাপারে কম দক্ষ নয়। হৃধ্যের নিকট হইতে কোন 
গতিকে বিদায় গ্রহণ করার পর যদি এ সকল গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, 
তবে আগন্তকদিগের প্রায়ই পলায়নের উপায় থাকে না। অনেক সময়েই 
শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতির আকর্ষণে উহা্দিগকে সৌরপরিবারতুক্ত হয় 
পড়িতে হয়, এবং অপর গ্রহের ন্যায় চিরজীবন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই 
কাটাইতে হয়। সৌরজগতের সৃষ্টির পর এই প্রকার যে কত ধূমকেতুর 
আগমন-নিক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না) এবং যাহারা ঘটনা- 
ক্রমে হৃয্যের পরিবারতুক্ত হইয়া! পড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। 

সৌরজগতে আবদ্ধ ধূমকেতুগুলির ভ্রমণপথ (0৮2) ইত্যাদি 
আধুনিক জ্যোতিষিগণ ুক্মভাবে গণনা করিয়াছেন। তাছাড়া কোন্‌ 
ধূমকেতু কোন্‌ গ্রহের আকধণে দৌরপরিবারে চির-আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছে, ভাহাও স্ুম্পষ্ট জান! গিয়াছে। গ্রহগুলির মধ বৃহস্পতি 
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সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, আয়তনে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩০০ গু 
বড়। হৃতরাং এই প্রকার একটা বড় গ্রহের নিকটবত্তা হইলে, ধূমকেতুর যায 
ক্র জ্যোতিষকের পরিত্রাণের অতি অল্পই সম্ভাবনা! থাকে । জ্যোতিব্বিদ্গণ 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেল, একা বৃহস্পতিই এ প্রকারে প্রায় ষোলটি 
ধূমকেডুকে দৌরজগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইওগুলির প্রত্যেকটিরই 
ভ্রমণপথ বৃহস্পতির ভ্রমণপথের নিকটবর্তী প্রদেশে আসিয়া শেষ তইয়াছে, 
এবং স্থ্যা প্রদক্ষিণ করিতে. ইহাদের মধ্যে কেহই আট রৎসরের অধিক 
সময় গ্রহণ করে না। নেপৃচুন, ইউরেনস্‌ এবং শনি, বুহস্পতি অপেক্ষা 
আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকে কতকগুলি ধূমকেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। 
শনির অন্নগত ধূমকেতুর সংখা! ছুইটিমাত্র। কিন্তু নেপৃচুন ও ইউরেনণ্‌ 
থাক্রমে ছয়টি এবং তিনটি ধূমকেতুকে বন্দী করিয়াছে। আমাদের 
আলোচ্য ধৃমকেতুটি নেপচুনের বন্দীদিগের মধ্যে একটি। 
ধূমকেতুর নাম শুনিলেই বৃহৎপুচ্ছবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড জ্যোতিফ্বের 
কথা আমাদের মনে পড়িয়া! যায়। খিস্তু ইহাই ধূমকেতুর নিদ্দিষ্ট আকার 
নয়। হথধ্য হইতে যখন অতি দুরবত্তী স্থানে থাকে, তখন দুরবীণ বা ফোটো- 
গ্রাফের চিত্রে তাহাদিগকে অতি ক্ষুত্র গ্রহের ন্যায়ই দেখায়। তার পর 
উহারা যত স্থ্যের নিকটবস্বাঁ হইতে আরস্ত করে, ততই উহাদের আকার 
ও উজ্জ্বলতা বাড়িয়া যায়। মুণ্ড, পুচ্ছ ইত্যাদি যে সকল বিশেষ চিহ্ন 
দেখিয়া, আমরা এই জ্যোতিষগুলিকে ধূমকেতু বলিয়া চিনিয়া লই, তাহা 
সুষ্যের নিকটবর্তী হইলেই উহাদের দেহ হইতে স্বত£ই বাহির হয়। 
পূর্বোক্ত বিচিত্র আকার পরিগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা কারলে জ্যোতিষি- 
গণ বলেন, ধৃমকেতুমাত্রেরই দেহ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উ্ধাপিও দ্বারা গঠিত। 
পিগুগুলির আয়তন ইত্যাদি সম্থন্ধে বিশেষ পরিচয় জানিবার উপায় নাই। 
তবে সেগুলি যে আয়তনে খুবই ছোট, এবং ধূমকেতুর দেহে অবস্থানকালে 
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সাহারা থে খুব নিবিড়ভাবে থাকে না, তাহার প্রমাণ আছে। আকাশে 
ব্হৎ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া যখন কোন ধূমকেতু উদ্দিত হয়, তখন সেই 
পুচ্ছদ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলি আচ্ছাদিত হয় না। কাজেই, দুরবিচ্ছির 
উদ্ধাকণা দ্বারা গঠিত না হইলে, পুচ্ছ কখনই প্র প্রকার স্বচ্ছ হইতে 
পারিত না। যাহা হউক, ক্ষুদ্র কণাময় ধূমকেতৃগুলি সুর্যোর নিকটবর্তী 
হইতে আরম্ভ করিলে, উহাদের দেহস্থ অসংখ্য উদ্কাকণাতে সুধ্যের 
আকর্ষণে একপ্রকার জোয়ার-ভাটার (01081 1186011১809) , উৎপত্তি 
হয়, এবং তাহাতে উন্ধাকণাগুলি পরস্পরকে সবেগে ধাক্কা দিতে আর্ত 
করে। সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি অনিবার্ধা। কাজেই, এখানে ক্ষুদ্র 
দ্র পিগগুলি সংঘর্ষণের তাপে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া জলিতে আর্ত করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজলিত বাম্পরাশি ক্ষুদ্রতর পিগুগুলিকে লইয়া] 
জ্যোতিষ্কের চারিদিক দিয়া ছুটির বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে 
থাকে। কিন্তু হুর্যের দিকে সেগুলি একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। 
একই প্রকারের বিছাতে পূর্ণ ছুই পদার্থকে কাছাকাছি রাখিলে, তাহারা 
যেমন পরস্পর দুরে যাইবার চেষ্টা করে, এখানেও মেই প্রকার সুর্যের 
আকাশমগ্ুল ও ধূমকেতু-নিগগত বাণ্প কোন কারণে একই বিদ্বাতে পূর্ণ 
হইয়া পড়ায়, সেই লঘু বাম্পরাশি ুধ্য হইতে দুরে যাইতে আর্ত করে, 
এবং শেষে তাহারই সেই একদিগৃগামী ধারা আমাদের নিকট ধূমকেতুর 
পুচ্ছ হইয়া দাড়ায় |* 
তাপ পাইলে প্রায় মকল পদার্থেরই আয়তন বাড়িয়া যায়। ক্ষুর 
অগোচর দূরবর্তী ধূমকেতু কুধ্যের নিকটবর্তী হইয়া যখন নিজেরই 


* কি কারণে ধূমকেতুর বাপ্প ও সৌরাকাশ একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া গড়ে, 
অধ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিকই তাহা নিলনদেহে বলিতে পারেন নাই। শৃষ্যের তাপ ও 
আলোক-রশ্মি ধূমকেতুর অতি লঘু উদ্কাকণাগুলিকে চীপ দিয়া বিতাড়িত করে বলিয়া, 
আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতেছেন। 


১১৮ ্রকৃতি-পরিচয় 
দেহোৎপন্ন তাপে নিজে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারও আকার | 
বাড়িয়া যায়। গত ১৮৫৮ খুষ্টাবে যে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর (00188 
00081) উদয় হইয়াছিল, গণনায় তাহার কেবল মুণ্টিরই ব্যাসের 
পরিমাণ আড়াই লক্ষ মাইল দেখা গিয়াছিল। পুচ্ছটি অবশ্ঠই ইহা 
অপেক্ষা বনুশত গুণ বড় ছিল। এপরযান্ত যতগুলি ধূমকেতুর আয়তন 
গণনা করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য এক কোটি 
মাইলের.কম দেখ! যায় নাই। কোন কোন ধৃমকেতুতে ইহার পরিমাণ 
দশ কোটি মাইলেরও অধিক হইতে দেখা গিয়াছে । | . 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ধৃমকেতুমাত্রই দুরবিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র 
উন্ধাকণা দ্বারা গঠিত। এই প্রকার একটা লঘু জিনিস তাপ পাইস্স 
ফাপিয়া দাড়াইলে, তাহার ঘনতা যে খুব কম হইয়! পড়িবে, তাহা! আমরা! 
অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। “দ্যোভিবিবদ্গণ তাহাই অন্গমান 
করেন। অনেক সময় বড় বড় ধূমকেতু পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষ 
গ্রহের নিকটবর্তী হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই ছোট গ্রহগুলিকেও 
অধুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই ) বরং নিজেরাই পৃথিবী ও মঙ্গলের 
টানে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাছল্য, ধৃমকেতুগুলি আমাদের 
বাঁযুর গ্ায়ও ভারবিশিষ্ট হইলে, প্রকার হইত না। জগছিখ্যাত 
জ্যোতিব্বিদ হার্শেল সাহেব গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, বৃহৎ ধূমকেতুর 
পুচ্ছ আকাশের কোটি কোটি মাইল স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও 
তাহার সমবেত গুরুত্ব কথনই দুই তিন সেরের অধিক হইতে পারে না। 
প্রাচীন জ্যো তিবিবদ্গণ .ধৃমকেতুগুলিকে গুরুভার বৃহৎ জ্যোতিষ্ক 

মনে করিয়া উহাদের উদয়কালে বড় শঙ্কিত হইয়! পড়িতেন। কোনক্রমে 
ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণ হইলে, পৃথিবী ভ্মীভূত হইয়া পড়িবে বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল। আধুনিক জ্যোতিব্বিদ্গণ ধূমকেতুর লঘুতার যে 


হালির ধূমকেতু রা ৪ 
সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা! মনে করিলে প্রাচীন জ্যোতিষী- 
দিগের আশঙ্কা যে কত অমূলক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সংঘর্ষণ 
হইলে পৃথিবীর অধুমাত্র হানির সম্ভাবন| নাই, বরং তাহাতে ধৃমকেতুরই 
চরিত দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই কথা। গত ১৮৬১ সালে আমাদের 
পৃথিবী ও চন্্র সত্যই একটি ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। 

বলা বাছুলা, পৃথিবী স্ইেপুচ্ছাঘাত সহ করিয়া ঠিক্‌ পূর্ববৎ রহিয়াছে। 
মার্সেলিস্‌ মানমন্দিরের জ্যোতিষী ভাল্জ (1. 816) সাহেব এবং 
ইংরাজ জ্যোতির্বি্ধ অধ্যাপক হিণ (11171) এই ঘটনার সময় সতর্কতার 
সহিত আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কেহই বিশেষে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার দেখিতে গান নাই। যে কয়েক দিন পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছাতাস্তরে 
ছিল, কেবল মাত্র সেই কয়েক দিন আমাদের বাযুমণ্ল লোহিতাত হইয়া 
পড়িয়াছিল; এবং রাজিতে আকাশের সর্বাংশে যেন একপ্রকার অতি 
ক্ষীণ আলোক দেখা যাইত। 
এই ত গেল ধূমকেতুর সাধারণ কথা। হালি সাহেবের পি ৃ 
ষে ধূমকেতুটি কয়েক বৎমর পূর্বে উদ্দিত হইয়াছিল, এখন তাহার 
আলোচনা কর! যাউক।| রঃ 
আমর! পুর্বে বলিয়াছি, বন্ধ ধূমকেতুর মধ্যে যেগুলি ্ ও বৃহৎ 
গ্রহগুলির আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ হইয়! পড়ে, তাহাদিগকে গ্রহের 
্ঘায়ই এক এক নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নিদ্দি্ট সময়ে হৃ্যের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাচীন ক্ট্যো্তিষিগণ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে 
পারেন নাই। তাহারা সকলেই বলিতেন, হঠাৎ সৌরজগতে প্রবেশ 
করিয়! এগুলি একবার মাত্র সুষয-প্রদক্ষিণ করে এবং তার পর এক 
অনুবৃত্তাকারপথ (7১৮72১০110) অবলম্বন করিয়া দৌরজগৎ হইতে চির- 
দ্রিনের জন্য বাহির হইফ়]| যায়। অন্ুবৃতাকার-পথ ছাড়া বৃত্বাভাস 
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(0010৭) পথ অবলম্বন করিয়াও যে তাহারা 1 চলিতে পারে, তাহা 
ইহারা জানিতেন না। স্থালি সাহেব নিউটনের মহাকর্ষণের নিয়মগুলিলইয়] 
আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছিলেন, কোন জ্যোতিষ অনবৃত্তাকার- 
পথে চলিয়া যাদি পথিমধ্যে কোন বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণের ফাদে পড়ে, তবে 
তাহার গতি অবস্থা বিশেষে কখন হ্থাস, কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গতি 
বৃদ্ধি পাইলে মেটি আর মৌরজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তখন 
হাইপার্বোলা (39908) নামক এক বক্রপথ অবলম্বন করিয়া তাহারা 
বঞ্ধিত বেগে নিরুদ্ধেশ-যাত্রা। আরম্ভ করে। কিন্তু বেগ কমিয়া আসিলে 
ইহারা পলায়নের এই স্তুবিধাটা একেবারে পায় না। তখন সৌরজগতে 
চিরবন্দী হইয়া! বৃত্বাকার-পথে কুষ্যপ্রদক্ষিণ করা ব্যতীত তাহাদের আর, 
গত্যন্তর থাকে না। 
হালি সাহেব গতিতত্বের পূর্বোক্ত গাণিতিক সত্যটির পরিচয় পাইয়া 
মনে করিয়াছিলেন, আমরা ঘুগ-যুগান্তর ধরিয়া ষে সকল বিচিত্র আকারের 
ধূমকেতু দেখিয়! আসিতেছি, তাহাদের দকলই চিরকালের জন্য জগৎ ত্যাগ 
করিয়া যায় না; অন্ততঃ কতকগুলি বৃত্তাভান-পথ অবলম্বন করিয়! নিশ্চয়ই 
আমাদিগকে পুনঃপুনঃ দেখা দিতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এপধাস্ত 
যতগুলি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, হালি সাহেব তাহাদের এক তালিকা 
সংগ্রহ করিয়! তন্মধো কোন্‌ কোন্টি -পুনঃগুনঃ হুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, 
তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের গবেষণার পর বন্ধ 
ধূমকেতুর মধ্যে কেবল চব্বিশটিকে বৃত্তাতাস-পথাবলম্বী বলিয়া তাহার 
মনে হইয়াছিল। তন্মধো আবার ১৫৩১, ১৬৭৭) এবং ১৬৮২ খুষ্টাবের 
ধূমকেতুগুলির ভ্রমণপথের প্রায় অবিকল একতা! দেখিয়া সেগুলি যে একই 
ধূমকেতু, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। 
১৬৮২ সালের ধৃমকেতুটিকে হালি সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার 
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কক্ষাদির অবস্থান পূর্বেই গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ১৫৩১ ও 
৯৬.৭ সালের ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ আপিয়ানস্‌ ( 80028 )ও 
কেপ্লার (70181) সাহেব কর্তৃক জ্যোতিষিকগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিন। 
সুতরাং এই তিনটিকে তুলনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত ড় করানো কষ্টকর . 
হয় নাই। হালি সাহেব গবেষণা শেষ করিয়া ক্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, : 
১৬৮২ লালের ধৃমকেতুটিই ১৫৩১ এবং ১৬০৭ লালে দেখা দিয়াছিল এবং 
১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালের কোন সময়ে সেইটিই ঘুরিযা আসিয়া নিশ্চয় দেখা 
দিবে। হিসাবে উহার পরিভ্রষণকাল ৭৬ বৎঈীর বলিয়া স্থির হইয়াছিল । 
এই ঘটনার পূর্বের অনেক জ্যোতিষিক গণন! হইয়া গি্লছিল এবং 
গুণনার সহিত প্রত্া্দষ্টব্যাপারেরও মিল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কোন 
জ্যোতিষীই হালি সাহেবের স্থায় দৃঢ়তার সহিত ভবিস্তদ্াণী প্রচার করিতে 
পারেন নাই। জগতের জ্যোতিযিসম্প্রদায় তাহার অসমসাহমিকতা দেখিয়া 
অবাক হইয়! গিয়াছিলেন। ১৭৪৭ খ্ুষ্টাব্বে ৮৬ বৎসর বয়সে অতিবৃদ্ধ 
হালি সাহেব পরলোক গমন করেন। কাজেই, নিজের গণনার সার্থকতা 
স্বচক্ষে দেখিবাঁর স্থযোগ তিনি পাইলেন না) কিন্তু নমগ্র জগৎ সেই গণনার 
সত্যতা দেখিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
ক্রমে ধূমকেতুর নিদিষ্ট উদয়কাল নিকটবর্তী হইতে লাগিল। 
জ্যোতিব্বিদ্গণ সতর্কতার সহিত জ্যোতিষ্কটির অনুসন্ধানের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। গত ১৬৮১ সালে সেটি যখন বৃহস্পতির নিকটব্তী 
হইয়াছিল, তখন এ বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণে তাহাকে কিঞ্চিৎ কক্ষত্রষ্ট হইতে 
হইয়াছিল। সুগ্রসিদ্ধ ফরানী পণ্ডিত ক্লেরোসাহেব (0187800 সেই কথা! 
স্মরণ করিয়া, এই সময়ে বৃহস্পতির টানে তাহার আগমনকাল কতদিন 
পিছাইয়৷ পড়িবার সম্ভাবনা, তাহার একটা হিলাব প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন। গণনায় দেখা গেল, পূর্বোক্ত কারণে সেটি সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট 
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কালের প্রায় ছয় শত দিন পরে সুষ্ের নিকটতম দেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইবে। ৪ 
১৭৫৮ সালের শীতকাল উপস্থিত হইবামাত্র নানাদেশের জ্যোতিষি- 
গণ দুরবীণ্‌ সাহায্যে হালির ধূমকেতুর অন্থসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু দুই তিন মাসের অবিরাম পর্য্যবেক্ষণে তাহার কোন কিছু দেখা 
যায় নাই | শেষে সেই বৎসরেরই ২৩ ভিজেস্বর তারিখে ধূমকেতুর ক্ষীণা- 
লোক দুরবীক্ষণে ধরা দিয়াছিল, এবং তারপর সেই অনুজ্জল মেঘখগ্ুবৎ 
 পদার্ঘটি বৃহৎকায় ও উজ্জলতর হইয়া সমগ্র জগতের বিশ্ব উত্তেক 
করিয়াছিল। 
বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারে জ্যোতিধিমস্্রদায় হালি লাহেবের অত্রানত 
গণনার পরিচয় পাইয়! অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হযালির ধূমকেতুর 
হায় আরও যে অনেক বন্দী জ্যোতিষ স্ুধ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, 
তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ১৭৫৮ সালের ২৩শে। ডিসেম্বর অগ্যাপি 
জে]াতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতেছে । এক 
হালি সাহেবেরই আবিষ্কারপ্রথা স্থুসংস্কৃত করিয়া পরবর্তী জ্যোতিষিগণ 
অনেকগুলি বৃত্তাতাস-পথাবলম্বী ধূমকেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। 

১৭৫৮ সালের পর ৭৬ বৎসর কয়েক মাসে কক্ষ পরিভ্রমণ করিয় 
হালির ধূমকেতু গত ১৮৩৫ সালে আর একবার পৃথিবীকে দেখা 
দিয়াছিল। ণ 

জ্যোতিষিক পধ্বেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার প্রবন্ভিত হওয়ার পর 
নৃতন জ্যোতি আবিষ্কার অপেক্ষার সহজ হইয়া দাড়াইয়াছে। পূর্বে 
পর্যযবেক্ষককে কেবল চক্ষু ও দুরবীণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। 
আজকাল বড় বড় দূরবীণের সহিত ফোটোগ্রাফের হস্ত সংলগ্ন করিয়া 
আকাশের নিখুত ছবি উঠানো হইতেছে এবং সেই ছবি দেখিয়াই নৃতন 
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জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । বৃহৎ দুরবীণ যে সকল দূরবর্তী . 


£জ্যা তিষ্ের ক্ষীণ রশ্বি গুণরীভূত করিয়া আমাদের চক্ষুকে জাগাইতে গারে না) 
ফোটোগ্রাফের কাচে সেই সকল হ্থুত্র জ্যোতিদ্বেরই স্পষ্ট ছবি ফুটিয়া 
উঠিতেছে। এই প্রকারে জ্যোততিন্দিদ্গণ হাযালির ধূমকেতুর ফ্ণীণ 
আলোক-রেখা উদয়ের ছয় মাস পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার 


পর সেটি যখন হুর্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিল, তখন.তাহাকে. 
দেখিবার জন্ত আর ফোটোগ্রাফের ছবি বা দুরবীণের আবশ্থক হয় নাই। .. 


এই সময় হইতে তাহার নুদীর্ঘপুচ্ছ এবং বৃহৎ মুড অন্ততঃ ছুইমাস ধরিয়া! 
পূর্ব ও পশ্চিম গগনে নয়চক্ষেই দেখা গিয়াছিল। | 
* চন্ত্র যখন পৃথিবী ও হৃধ্যের মধ্যে আসিয়া ঠিক সমস্যত্রে কঈীড়ায়, 
তখন চাদর দেহে কয টাকিয়া যায়। ইহাই স্গ্রহণ। ধূমকেতু বা 
অপর কোন জ্যোতিষ্ক এই প্রকারে মাঝে আসিয়া দাড়াইলে ছোটখাটো 
চুর্যগ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। গত ১৯১০ সালে যখন হালির ধূমকেতু 
দেখা গিয়াছিল, তখন (১৯ মে তারিখে) ধূমকেতুর দ্বারা সুর্য) মণ্ডল আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িবে বলিয়! স্থির ছিল। সেদিন পৃথিবীর প্রধান প্রধান মান- 
মন্দির হইতে সুর্যের সহম্র সহন্র ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল কিন্ত 
কোঁন ছবিতেই উপগ্রহণের (10810 পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজেই, 
বলিতে হইতেছে, ধূমকেতুর দেহস্থ পিগুগুলি এত ক্ষুদ্র যে, সেগুলি কোন- 
ক্রমে সুধ্যালোককে আট্কাইতে পারে না। দুর হইতে ধূমকেতুর 
পুরোভাগটাকে নিবিড় বলিয়া বোধ হইলেও তাহা সতাই নিবিড় নয়। 
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুষ্য হইতে যখন দূরে অবস্থান করেতখন 
ধূমকেতুর পুচ্ছ থাকে না। সক্্যের নিকটবন্তী হইতে থাকিলেই ইহাদের 
পুচ্ছ দেখা দিতে আরম্ভ করে। তার পর সুধ্য হইতে দুরে চলিয়া 
গেলেই পুচ্ছ ছোট হইয়া পড়ে। গত ১৯০৮ সালে পূর্ধগগনে কয়েক দিন 


১২৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


নিকটে আগিয়া যতটা! পুচ্ছ নিত করে, দুরে চলিয়া যাইবার সময় 
তাহার সমন্তটাকে গুটাইয়! লইয়া যাইতে পারে না,-_গুচ্ছের কতক অংশ 
মহাকাশে ইভন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া! থাকিয়া যায়। হালির ধূমকেতুর 
আগমনে জ্যোতিযিগণ এই ব্যাপারটির বিশেষ অঙ্থুন্ধান করিয়াছিলেন 
ইহাতেও সেই প্রকার পুচ্ছের হয় হুম্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল। স্থতরাং 
বলিতে হইতেছে, প্রত্যেক ্রদক্ষিণের শেষে ধৃমকেতৃগলির দেহের একটু 
একটু ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষ গুরীভৃত হইয়া বৃহৎ সাময়িক ধূমকেতু 
গুলিকে হয়ত কোন একদিন এমন ক্ষীণ করিছা দিবে থে, মহাকাশে 
তাগাদের আর চিনমাত্র খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না। 


নুতন গ্রহের সন্ধান 


গ্রহ-নক্ষত্রের পধ্যবেক্ষণে বড় বড় দুরবীক্ষণ যষ্বের মহিত ফোটো- 


গ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্তিত ইওয়ায়, গত ঘাট বৎসরের মধ্যে * রি 
অনেক যুগলনক্ষতর, নীহারিকাপুঞণ এবং নৃতন তারঙার আবিষ্কার হইযাছে। 


তাছাড়া হর গ্রান্কীতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর গতিবিধি সক্ধেও অনেক. 
নব নব তথ্য এ উপায়ে সংগ্রহ করা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ুত্ব : 
পৃথিবীটি যে মৌরগতের অধিবামী, এই সুদীর্ঘকাদে তাহার দনবন্ধে 
কোন উল্লেখযোগ্য নৃতন তবই আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (10978) এবং 
পৃথিবীর কক্ষার মধ্যে 'যে সহশ্র মহত কদর গ্রহ (/8$6:0118) পরিভ্রমণ 
করিতেছে, তাহাদেরই ছুই চারিটির আবিষ্কারের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে 
শুনিতে গাইয়াছি বটে, কিন্তু এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্ধার বল যায় 
না। সম্প্রতি পিকারিং (১1016) ও পেরিন্‌ (৪0109) সাহেব 
ফোটোগ্রাফির দাহাযো আকাশের চিত্র অন্কন করিয়া শনি ও বৃহষ্পতি- 
গ্রহের যে কয়েকটি নৃঙন উগগ্রহের মন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই 
আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগা আবিষ্বার বল! যাইতে পারে। 
আকাশের যে অংশটি অধিকার করিয়া হৃধ্যের পরিবার বান 
করিতেছে, তাহা অনস্ত মহাকাশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও মানবের জান ও 
বুদ্ধির নিকট অতি বৃহৎ। এই ক্ষ সৌরজগতের গৃঢ় রহস্তগুলিকে মান 
যে কোন কালে নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারিবে, তাহার আশা করা 
যায় না। বু সহশ্র বংমর ধরিয়| নানা দেশের জ্যোতিযিগণ নানা 
প্রকারে মৌরজগতের পর্যবেক্ষণ করিয়া আজও ইহার ঝড় বড় জ্যোতি্- 
১৫ 


১২৬ প্রকৃতি-পরিচয় 


গুলিকেও নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর 
পূর্বেকার জ্যোতিব্বিদ্গণ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি 
এই ছয়টি মাত্র গ্রহের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া 
আরো যে বুহৎ গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথ! সেই সমস্ে 
কাহারে! মনেই আইসে নাই। হার্শেল এবং লেতেরিয়ার সাহেব কর্তৃক 
ইউরেনস্‌ (018098) ও নেপ্চুন (909) গ্রহছয়ের আবিষ্কারে 
গর আমাদের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সন্থীর্ণণ তাহ! নকলে প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, গত ১৮৪৬ খৃষ্টাঝে নেপ্চুনের আবিষ্কারের পর এপর্যস্ত 
সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নাই । শত 
শত বৃহৎ দুরবীণের অতি তীক্ষ দৃষ্টির অস্তরালে কোন বৃহৎ গ্রহ প্রচ্ছর 
থাকিতে পারে না ভাবিয়া .দ্রাটিনিদগ৭৪ একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
ইউরেনস্‌ গ্রহকে তাহার নিদ্দিষ্ট পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া 
ইংরাজ জ্যোতিষী আভাম্‌দ্‌ (48108) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেতেরিয়ার 
কেবল গণিতের সাহাষ্যে যেমন নেপৃটুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
এখন আবার ঠিক সেই প্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের 
আবিষ্কার সম্ভাবনা] দেখা যাইতেছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই 
নবগ্রহগুলির আবিষ্কার-সম্তাবনার কথা সংক্ষেপে আলোচন! করিব । 

আমাদের পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে নেপ্চুনই হুরধ্য হইতে 
সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী'। জ্যোতিবিবদগণ ইহার কক্ষার বাহিরে পৌর-পরিবার- 
ভক্ত কোঁন জ্যোতিষ্ষেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর 
হুইল, অধ্যাপক টড (0১:01. 10৫) ইউরেনমূ গ্রহের গতিবিধি লইয়া 
গব্ষণ! করিয়াছিলেন। নেগ্চুনের আকর্ষণে ইহার ভ্রমণপথের ষে 
বিচলন হয়, তাহা হিসাবের মধ্যে আনিয়াও তিনি গণনালন্ধ পথের 


নৃতন গ্রহের সন্ধান ১২৭. 


সহিত উহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টপথের মোটেই একতা দেখিতে পান নাই। এই 
'খ্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নেগৃচুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ 
আছে বলিয়া টড্‌ সাহেবের মনে হইয়াছিল। আমেরিকার ওয়াশিংটন 
মানমন্দিরের বৃহৎ দুরবীক্ষণ ঘন্দ্বারা তিনি কিছু দিন ধরিয়। নবগ্রহটির 
অন্বেষণ করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রহের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই এবং 
গণনায় ভূল আছে ভাবিয়া এই অন্থুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিষী 
যোগদান করেন নাই । কাজেই, টড্‌ সাহেবের গণনাবৃত্ান্তটি আধুনিক 
জ্যোভিষিক ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া! যাইতে পারে নাই । 

সম্প্রতি অধ্যাপক ফরবিস (6. 17928) সাহেব টড সাহেবের সেই 
পুরাতন হিসাব পরাক্ষা করিয়া! তাহাকে সম্পূর্ণ অত্রান্ত দেখিতে পাইয়াছেন, 
এবং নূতন গ্রহের খোঁজে নেগ্চুনের নিকটবর্তী প্রদেশ পধ্যবেক্ষণ 
করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কেবল সেই 
প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফরবিন সাহেব আমন্ত্রণবাণী প্রচার 
করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নূতন গ্রহের অস্তিত্বের ইনি: 
আরো অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 

ফরবিস সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধূমকেতু সন্ধে ছুই 
একটি কথা ভানিয়া রাখা আবশ্বাক। সৌরজগতের নানা জ্যোতিষ্ষের 
মধ্যে ধৃমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছ্খল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। 
কখন কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতটা 
পরিবন্তিত হইল, তাহার হিসাব বড়ই কঠিন। তথাপি সূর্য্য, বৃহস্পতি 
প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের জন্য 
সৌরজগতে বলা হইয়া স্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের 
গতিবিধির মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইহারা পৃথিবী 
ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নিষ্দিষ্ট সময়ে কূর্যাপ্রদক্ষিণ করে। 


১২৮ গ্রকৃতি-পরিচয় 


কিন্ত ভ্রমণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল 
নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পূর্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিয়া এ সকল 
প্রবল গ্রহের নিকটবন্তী এক এক নৃতন পথে ইহারা চলিতে আরম্ত 
করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্বল ধৃমকেতুগুলির এই প্রকারে আম্নগত্ত- 
দ্বীকার জ্যোতিধিক ইতিহাসের দুলিত ঘটনা নয়। 
জ্যোভিব্িদ্গণ বলেন, মহাকাশের নানা অংশে যে সকল উত্ধা পিপু- 
ময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ষক দলে দুলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাহ হৃষ্যের 
আকর্ষণের সীনার ভিতরে আসিয়া পড়িলে ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ 
করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দ্রিকে চলিতে পারে 
 না। কুষ্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষট ধৃমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়া 
এক এক অনুবুত্তাকার (2%:8০0) পথে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে 
আরম্ভ করে। ্‌ 
এই প্রকারে একবার ুধ্যকে প্র্নক্ষিণ করিয়া ধৃমকেতুগুলি যখন 
সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্ত পিছাইতে আরম্ত করে, তখনই ইহাদের 
প্রকৃত সন্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে যদ্দি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি হ্রাস হইয়া পড়ে, তবে কেহই 
নিস্তার পায় না। চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া ধৃমকেতুগুলিকে 
সেই আকর্ষক গ্রহের আশ্ুগত্য স্বীকার করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে 
ইহার! হাইপার্বোল| (1367)018) আকারের পথ অবলগ্ষন করিয়া 
চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাঁয়। বছদিন হইল, লেক্‌সেলের 
ধৃমকেতুটিতে (]956118 00096 0? 1710) গতিবুদ্ধির কাধ্য প্রত্যক্ষ 
দেখা গিয়াছিল। এই জ্যোতি্ণটি সৌরজগতে বন্দী হইয়া ত্তাভাস-গথে 


হুরযযপ্রদিক্ষণ করিয়া আদিতেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির 
সহিত দাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিন যে, সেই দিন 


নুতন নক্ষত্রের সন্ধান ১২৯ 


হইতে লেকৃমেলের ধূমকেতুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল, 
*গতিবৃদ্ধির জন্য হাইপারবোলা-পথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, 
বলিয়া জ্যোতিবিব্দ্গণ অনুমান করিতেছেন । 
ধৃমকেতু-সম্বস্ীয় পূর্বোক্ত কথাগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহার শত 
শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত 
প্য/বেক্ষণ করিলে হঠাৎ ধৃমকেতুগ্ডলির কক্ষাকে এসকল স্থানে আসিয়া। 
শেষ হইতে দেখা যায়। এন্কি (71089), ত্ররসেন্‌ ( 8:07580 ) 
প্রভৃতি ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির |নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। হালি 
(1791195 ), অল্বার (41961) এবং পনের (৮০৪ ) ধৃমকেতুগ্লি 
*নেপৃচুনগ্রহের নিকটবর্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। 
স্থবিখ্যাত টেমপেলের ধূমকেতুর (17900196118 (01761 ) সহিত আরো। 
_ ছুইটি ধূমকেতু মিলিয়া সেই প্রকার ইউরেনসের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে 
না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, 
গ্রহগণই যে ধৃমকেতৃগুলিকে নিজেদের রাজে। আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা 
সহজেহ বুঝা যায়। 
গত ১৮৪৩ এবং ১৮৮২ সালে যে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, 
তাহাদের গতিবিধি গণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ফরবিস্‌ সাহেব গণনার 
ফলে এক অত্যাশ্চধ্য একতা দরেখিয়াছিলেন। ভ্রমণপথ গণনা কর! 
হইলে, তাহাদের প্রতোকেরই কক্ষাকে নেপ্‌চুন গ্রহের বাহিরে এক 
স্থানে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং অনুসন্ধানে আরো সাতটি 
কষ ধূমকেতুর পথ এ প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 
কোন বৃহৎ জ্যোতিফের আকর্ষণ না থাকিলে, একহ প্রদেশে বহু ধূমকেতুর 
কক্ষার এই প্রকার মিলন একবারে অসম্ভব। টড সাহেবের 
গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণ যোগ করিয়া ফরবিস্‌ সাহেৰ 
ঢ. 9 * | 


১৩, প্রক্কতি-পরি5য় 


লেপচুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই এক বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন । ট 
আবিষর্তা তাহার গণনালন্ গ্রহের অস্তিত্ব মমাচার প্রচার করিয়াই 
ক্লান্ত হন নাই; ইহার লুর্যাপ্রদর্ষিণকাল এবং দুরত্বাদিও গণনা 
করিয়াছেন। এই হিসাব হইছে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবা হুর্য হইতে 
যতদুরে অবস্থিত, তাহার প্রায় ১০৫ গুণ ঘুরে থাকিয়া নৃতন গ্রহটি হাজার 
বৎসরে এক একবার সুর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। হূর্যা হইতে পৃথিবী প্রায় 
নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাহল দূরে অবস্থিত । নুতন গ্রহ যে কত দরে 
থাকিয়া সুর্যা-প্রদক্ষিণ করিতেছে, এখন পাঠক অন্তমান করুন। 
জ্োতিব্বিদগণ বলিতেছেন, সুরা হইতে এত দুরবন্তী বলিয়াই এপ্স 
গ্রটি দুরবীণে ধরা দেয় নাই। প্থাবেক্ষকগণ সম্ভবতঃ ইভাকে একটি 
ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন । | 
মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রড়তি “বজ্ঞাত গ্রহগ্রপির কক্ষ পৃথিবীর কক্ষার 
সহিত প্রায় এক সমতলে অবাঁ? 51 কেবল বুধ, শুক্র এবং শনির কক্ষাকে 
ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ আঁক বাকিয়া থাকিতে দেখা যায়। কাজেই, 
মেষ-বৃষাদি নক্ষত্রপুগ্যুক্ত রাশিচক্রে মধ্য সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির 
সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে। এইকারণে গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধানের জনয 
জ্যোতিষীরা এপযান্ত রাশিচক্রের মধো তাহাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া 
আলিতেছেন। কিন্তু নৃতন গ্রহের ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় 
৫২ অংশ কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে । স্থতরাং বাশিগকের 
বহিভূত প্রদেশে ইহাকে অধিকাংশ কাল কাটাইতে হয়। নূতন গ্রহটির 
ঞই বিশেষদ্টিই ইহাকে শত শত দুরবীণের দি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে 
কলিয়াও অনেকে অনুমান করিতে -ন। 
ফরবিস্‌ সাহেবের সংগৃহীত ত "গুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিকা 


নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান ১৩১ 


হারুতাড় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জগদ্ধিখযাত পণ্ডিত পিকারিং (1১:01. 
* €101.07714 ) সাহেব ফোটো গ্রাফ চিত্রে নেগৃচুন হইতে ও দুরবন্তী একটি 
গ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। এহ আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, 
ফরবিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধর! দাহ বলিয়া '.জ।1িনিবিদগণ 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রাত পিকারিং সাহেব তাহার গ্রহের 
অবস্থানাদির সপ্থন্ধে ষে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! দেখিলে 
উহ্থা যে ফরবিসের গ্রহ নয়, তাহ] বেশ বুঝ] যায়। 
যাহ! হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবঞ্জি ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়। 
আমিতেছিল, সেইস্থানেই একই সময়ে দুইটি বৃহৎ গ্রহের অস্তিত্বের আতা 
“পাইয়া, জ্যোতিব্বিদগণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। নাট বৎসর পূর্বের 
'আভাম্দ্‌ এবং লেভেরিয়ার নেপ্টুন গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রচার করিলে, 
সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া ছিল, দুইটি নূতন 
গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনায় আজ ঠিক সেই প্রকার আন্দোলনের চনা 
হইয়াছে । জগতের প্রধান প্রধান মানমন্দিরের জ্যোতিষিগণ গ্রহ দুইটিকে 
দেখিবার জন্য নানা আয়োজন করিতেছেন | ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের 
স্যায় অদূর ভবিষ্যতের কোন একাদিন হয় তো জ্যোভিষিক ইতিহাসের এক 
স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। ্‌ 
অতি দুরবত্তী গ্রহগুলির সন্ধান করা যেমন দুঃসাধা, কৃধ্যের অতি 
নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর । আমাদের পরিজ্ঞাত জে]োতিঙ্ব- 
খ্ঁলির মধো এখন বুধ গ্রহটিই ( 1467007) ) হুধোর নিকটতম বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। নিকট হইলেও এটি সূর্য হইতে প্রায় তিন কোটি যাট জক্ষ 
যাইলদূরে অবস্থিত। বছদিন হইল, নেপৃচুন গ্রহের আবিষ্কারক জেতেরিয়াঁর 
সাহেব বুধগ্রহেব গিবিপি লইয়া কিছুকাল পরীবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহায় 
সুষ্পষ্ট বিচলন প্রত্যাক্ষ করিয়াছিলেন । নিকটে অপর আর একটি বৃহৎ 


১৩২ প্র কৃতি-পরিচয় 


জ্ঞোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই বিচলন হয় না । কাজেই, হুর্যোর 
আরো নিকটবর্তী প্রদেশে থাকিয়া কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে* 
টানিতেছে বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । কিন্তু লেতেরিয়ার সাহেব বন্ধ 
পর্যবেক্ষণেও সেই অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্কারবণ্ট (13. 
[,98088816) নামক জনৈক অজ্জাতণামা বৈজ্ঞানিক সুর্ধ/ বিশ্বের উপর 
দিয়া একটি সত গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত 
হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার 
লেস্কারবণটর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এবং হুয্যাবন্ধে দৃষ্ট গ্রহসনবক্কে 
সকল ব্যাপার পুখান্ুপুঙ্খরূপে জানিয়৷ লইয়া গণনা আরম করিয়াছিলেন॥ 
এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দিষ্ট পথ হইতে স্থলিত হইয়া পড়ে, 
গণনার ফল দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। লেতেরিয়ার সাঠেক 
ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয়া! ইহাকে তল্কান (৬01080 ) নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার লেন্কারবল্ট বাতাত অপর কোন জোতিবিব্দু অগ্যাপি 
ভল্কান গ্রহকে দেখিতে পান নাই । বুধ এবং সুর্যোর মধ্যস্থিত আকাশে 
কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিবার জন্য অনেক 
জ্যোভিব্বিদ, আনেক পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্ঠাপি কেহই রুতকার্ধা 
হন নাই। 

কুধ্যের প্রথর আলোক তাহার নিকটস্ত জ্যোতিক্ক গুলিকে বড়ই অস্পষ্ট 

করিয়া রাখে। কেবল এই কারণে হুর্য্যের নিক্টবত্তী জ্যোতিষ্কের 
পর্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া ঈাড়ায়। পূর্ণ সধ্যগ্রহণের সময় 
উজ্জল হুয্যাবস্থ যখন কৃষবর্ণ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর 
এই অস্থৃবিধাটি থাকে না। লেভেরিধাঁরের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক 


চা 


নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান ১৩৩ 


ূর্ণগরাম সুধ্গ্রহণ হইয়া গিগাছে এবং প্রত্যেক গ্রহণেই ভল্কান গ্র্থের 
গদন্ধান হইয়াছে, কিন্তু কোন জ্যোতিষীই ইহাকে আর দেখিতে পান 
নাই। ১৮৭৪ মালের সূ্যযগ্রহণে অধ্যাপক ওয়াট্দন্‌ এবং সুইফট সাহেব 
শোর অতি নিকটে দুইটি উজ্জল জ্যোতি দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে 
 ভল্কান্‌ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেখে সেই দুইটিকে রি 
বাশির দুইটি নক্ষত্র বলিয়া স্থির হইযাছিল। 
বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রেই অতর্কিতভাবে আদিয়া আমাদের দস্ুখে 
উপস্থিত হয়। কোন্‌ দিন কোন উপলক্ষো বিধাতার অনন্ত সির কোন্‌ 
কণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্বে হিসাব করিয় বলা 
*্যায় না। স্থৃতরাং লেভেরিয়ারের তন্কান্‌ গ্রহটি যে, কোন এক শুভ 
মুতে হঠাৎ দেখ! দিয়া আত্মপরিচয় প্রধান করিবে না, একথা কেহই 
সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। 


যুগল-নক্ত্র 
ধাহার। দূরবীণদাহাযো পর্াবেক্ষণ করিযাছেন, তাহাদের নিকট যুগল 
জ্যোতি্ধ কোনক্রমেই নৃতন হইতে পারে না। যুগল নীহারিকা আকাশের 
নানা অংশে প্রায়ই দেখা যায়। বায়েলার যুগল ধূমকেতুর কথা পাঠক 
অবশ্তই শুনিয়াছেন, তাছাড়া যুগল গ্রহের কথা আজ কাল শুনা যাইতেছে। 
েচন্দ্রকে আমরা এপধান্ত পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়াই জানিতাম, সেটি এখন 
গ্রহপদে উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েকজন আধুনিক জেযোতি- 
বিরদের মতে পৃথিবী ও চন্দ্র একটি যুগ্সগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।, 
যুগল নক্ষত্রের ত কথাই নাই, দৃষ্ঠমান তারকাগুলির মধো, এই শ্রেণীর 
নক্ষত্রের সংখ] আজকাল প্রায় সহম্রাধিক হইয়া ঈাড়াইয়াছে | 
আকাশে যতগ্তলি নক্ষত্র নগ্রচক্ষে বা যন্ত্র সাহাধো আমর দেখিতে পাই, 
তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই প্রকারের যুগ্মত] দেখা যায়। জ্যোতিবিব?- 
গণ ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে চাক্ষুষঘুগল (01)1081 ৫007)168) এবং 
অপরগুলিকে দূরবীক্ষণিক বা গ্রকৃত যুগল সংজ্ঞায় আথ্যাত করিয়াছেন । 
চাক্ষুষ ধুগল নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই; আকাশের 
নানাস্থানে আমর! যে সকল একক তারকা দেখিতে পাই, ভাহাদেরই মত 
ইহারা কোটি কোটি মাইল দুরে থাকিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট গতিতে স্বাধীন 
ভাবে বিচরণ করে, কোনগ্রকারে পৃথিবীর সহিত সমস্াত্রে আঁসিয়। পড়িলেই 
আমরা উহ্াদিগকে যুগল দেখি।* দুরবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা 


নক্ষত্রটির পাশেই একটি অনুজ্জল কুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। ধুগল দেখাইলেও ইহার! 
প্রকৃত যল নয়, ইহাদের খৃগ্রতা টাক্ষুষমাত্্র। এই নক্ষত্রের মধ্যে উদ্জ্লটি বণিষ্ঠ এব 
ঈপরটি অরদ্ধতী নামে খ্যাত। 


বদনা. ৯৮ 





কিতা নয় ইহারা ্রন্ুতই পরস্পর নিকট বিপিন বদ্ধ 
১বিন্বুর চারিদিকে ঘুরিছা বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণের গ্াবন্য 
এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়া দুরে যাইবার সামগ্য কাভারো থাকে ন! 
একটা উদাহরণ দিলে, এই তুই শ্রেণীর যুগল-তারকার পার্থরাটা' 
পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন । মনে করা যাউক, একটি বৃহৎ মাঠের 
তিতর দিয়া জনৈক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল ছুইটিমাত্র গাছ 
দেখা যাইতেছে; গাছছু'টির ব্যবধান প্রায় অদ্ধমাইল। পথিক চলিতে 
চলিতে যখন সেই দুরবর্তী বৃক্ষঘবয়ের সাঁহত প্রায় সমশথত্রে আসিয়া 
দাড়াবে, তখন গাদছুটির মধে। যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, 
,তাহা বুঝিতে পারিবে না, উহ্বাদিগকে প্রায় গায়েগায়ে বা পাশাপাশি 
দেখাইবে। আমরা পূর্বে যে চাক্ষষ যুগল-তারকার কথ বলিয়াছি, 
তাহাদের অবস্থান কতকটা খ্ররূপ। তাহারা উদাস্ৃত বৃক্ষের গায় 
পরস্পর খুব দুরে থাকিয়াও, খুব কাছাকাছি আছে বলিয়া আমাদের 
চক্ষকে প্রতারিত করে। ছুহটি গাছ খুব কাচ্াকাছি জন্মাইলে, ফে- 
কোনো স্থানে দ্রাড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্বদাহ পরস্পরের 
নিকটবত্তীী দেখ] যায়, প্রকৃত যুগল-তারকার অবস্থান কতকটা সেইরূপ । 
তাহারা স্বভাবতই সর্বদা] কাছাকাছি থাকে, তাহ যেকোনো স্থান 
হইতে পঞ।বেক্ষণ করিলে উহাদিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে এই প্রকৃত যুগল-তারকারহ বিষয় আলোচনা করিব। 
জ্যোতিঃশান্ত্রের প্রাচীন ইতিহাম অন্ঠসন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে 
যুগল-তারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকৃপগ্ডিত টলেমি তাহার কোন 
গ্রন্থে ধুগল-তারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাছুলা, মেই অভি, 
প্রাচীনকালে দূরবীণের প্রচলন ছিল না, স্থতরাং তাহাদের উল্লিখিত 
তারকাগুলি য়ে প্ররূত যুগল নয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 


১৩৬ প্রকৃতি-পরিচয় 


সম্ভবতঃ তাঁহারা নগ্রচক্ষে চাক্ষুষ যুগল-তাঁরকা দেখিয়াই সেই কথা 

লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহ! হউক, পুরাবৃত্তের কথ! ছাড়িয়া দিয়া 
আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যুগল-নক্ষপ্ত্ে 

আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক মিচেলের (ঠ1101)61]) প্রাপা বলিয়! 

মনে হয়। উনি ১৭৬৭ অবে রয়াল্‌ সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে 

যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে যুগল-তারকা যে মহাকর্ষণের 

নিয়মান্যায়ী এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার 

আভাস ছিল। যুগল-তারকাঁর প্রকৃতির এই সামান্য আভান দিয়াই 
মিচেল্‌ সাহেবকে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহার অধিক 

কিছু বিলে, তাহার উক্তির পোষক প্রমাণের অভাবে সেই সকল, 
কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেন না। কাজেই, সেই সময়ে যুগল-তারকা- 

সন্বস্ীয় রহস্থের কোন মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। | 

যুগল রক সঞ্ধন্। আজ কাল আমরা যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি, 

তজ্জন্য অষ্টাদশ শতাবীর ্বপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্‌ উইলিয়মূ হাশেলের 

নিকট আমাদিগকে সম্পূর্ণখণী বলিয়া! মনে হয়। অষ্টাদশ শতাব্ীর 

'শেষভাগে যুগল-দ|রবার গতির নিয়মাদি আবিষ্কার করিবার জন্য হার্শেল 

সাহেব এক ন্ুদীর্ঘ পধাবেক্ষণের আয়োজন করিয়াছিলেন । তিনি আশা! 

করিয়াছিলেন, দি কোন যুগল-নক্ষত্রের মধ্যে কোনটি তাহার সহচর 

অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী থাকে, তবে বায়িকগ্ধিতে পৃথিবী যেমন 

'এক একবার স্ুধাপ্রদক্ষিণ শেষ করিবে, তারকাধুগলের পরস্পর ব্যবধানের 

মধ্যেও সেই প্রকার একটু আধটু বিচলন দেখা দিবে। হার্শেল এই 
ফললাতের আশায় প্রায় পচিশ বতসরকাল যুগল-তারা লইয়া পধ্যবেক্ষণ 

করিয়াছিলেন। কিন্তু গণনায় পূর্ববান্টমিত ফল দেখা যায় নাই | ভৎপরিবর্তে 

তিনি প্রতোক পধ্যবেক্ষণই, অধিকাংশ তারকা-যুগ্সের কোন-না-কোন 


যুগল-নক্ষত্র ১৩৭ 


নক্ষপ্রকে একই দিকে অগ্রদর হইতে দেখিয়াছিলেন। পৃথিবী যেমন 
ৃদ্ধাতান পথে ৃষ্য-প্রদক্ষিণ করে, তারকাধুগ্সের প্রতোক নক্ষত্রটি তাহার 
সহচরকে ঠিক সেইপ্রকীর পথে প্রদক্ষিণ না করিলে, পধ্যবেক্ষণে কোন 
গ্রকারে এপ্রকার গতি দেখো যাইতে পারে না। মনে কর, কোন 
সার্কাসের খেলোয়াড় অশ্বপষ্ঠে বৃত্তাভানপথে ঘুরিতেছে। এখন যদি সে 
কোন একটি লোককে ঠিক তাহার অগ্রবর্তঁ থাকিয়াই চলিতে দেখে, 
তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে র্বারোঠীর ধায় কোন এক বৃত্তাভাসপথে 
ঘুরিতেছ্ে, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। হারেল 
মাহেব যুগল-তারকাস্থ প্রত্যেক নক্ষত্্রটিকে একই দিকে অগ্রসর হইতে 
দেখিয়৷ ইহাদের প্রতে)কটি যে নিয়ত অপরটির চারিদিকে ঘুরিতেছে, 
ভাহ! কতকটা এপ্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
হার্শেলের ই আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, জ্যোতিযিমাত্রেই 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। সেসময়ে জ্যোতিষ্করাক্জো নবাবিষ্কার বড়ই দুর্লত 
ছিল, কীটদষ্ট জীর্ণ পুথি হাতে করিয়া অতি প্রাচীন আবিষ্কারগুলির 
চঙ্বিতচর্ধণ ব্যতীত পর্ডিতগণের উপায়ান্তর ছিল না। হার্শেলের 
'আবিষ্ারে তাহারা দুই একটা নৃতন কথা বলিধার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তৎপরে অনেকদিন অবধি কোন 
জ্যোতিষীইঞ্আর নূতন ঘুগল-তারক! আবিষ্কার কাঁরতে পারেন নাই এবং 
পরিজ্াত যুগল-তারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই 
'অরুতবার্ধয হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অকুতকাধ্যতার জন্য পণ্ডিতগণের 
'উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারেন নাই , কারণ সেই সময়ে কোন 
পর্যবেক্ষণ-মন্দিরেই ক্ষ্জ্যোতিষ্ক পধাবে ্গণোপযোগী দূর বীক্ষণঘ্কাদি ছিল 
না, কাজেই, আবিষ্কারের শত উদেঘাগ ব্যথ্থ হইয়া যাইতেছিল। 
হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, কয়েকটি বৃহৎ দুরবাঁণ 


১৩৮ | প্রক্তি-পন্ধিচয় 
মিশ্রিত হওয়ায় পধ্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়া! পড়িয্াছিল। এই সকল, 
উন্নত দ্ধের দাহাঘো চক্জিশ বৎসরের মধ্যে এক হাজার নৃতন যুষ্ু- 
তারকার দন্ধান পাওয়া গিয়াছিন এবং বৃদ্ধ হার্পেলের স্থযোগ্য পুত্র জন্‌ 
হার্শেল ও অধাপক স্যাতারিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই ন্থুযোগে অনেকগুলি, , 
ষুগল-তারকার ভ্রমণ-পথ পর্যান্তও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
নানা জ্োতিষ্কের পরিভ্রমণবেগ তুলনা করিলে, পরস্পরের বেগের 
মধ্যে কোন এক্য বা শৃঙ্খলার আভান পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুত্র 
হইতে আরম্ত করিয়! শতন্ষেযাপম নক্ষত্র পধ্যন্ত গ্রত্যেক জ্যোতিষকই 
এক এক নিদ্দিষ্টবেগে মহাকাশে বিচরণ করিতেছে । যুগল-তারকাগণের 
পরিভ্রমণেও অবিকল পুর্বোক্রপ্রকার বেগবৈচিত্রা ধরা পড়িয়াছে। 
গণনাদার৷ দেখা গিয়াছে, কুস্তরাশিশ্থ একটি যুগল-তারকা পরম্পরকে 
প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর অভিবাহন করে, আবার ইকুইলি 
(12৫901693) রাশির একটি নক্ষত্র তাহার মহচরটির চারিদিকে ঘুরিতে 
এগারো বৎসরের অধিক কাল-ক্ষেপণ করে না। কিন্তু ইহাহ যুগল- 
তারকার পরিভ্রমণকালের শীমা নয়, পঞ্চাশ-যাট বৎসরের পর্ধ্যবেক্ষণে€ 
জ্যোতিষিগণ অনেকগুলি যুগল-তারকার পরিভ্রমণকাল স্থির করিতে 
পারেন নাই। এই সুদীর্ঘকালে ইহারা এত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, 
তৎসাহায্যে গণনা-কাধা চলিতেছে না, শ্ৃতরাং উক্ত নক্ষত্রগুলির পরি- 
ভ্রমণকাল পরিজ্ঞাত উর্দমীমা ১৬৫০ বৎসরের যে কত অধিক হইবে, তাহা 
পাঠক অনায়াসে অন্তুমান করিতে পারিবেন । এই সকল যুগল-তারকার 
পরিভ্রমণ-পথ আবিষ্কারের ভার স্ত্দূর ভবিস্ততের জ্যোতিষিগণের উপর 
অর্পণ কারয়া আধুনিক জ্যোতিবিবদ্গণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইতেছে? 
শত শত বৎসরের পধ্যবেক্ষণফল তুলনা করিয়া এ সকল জ্যোতিষ, 
ভ্রমণপথ-নিক্পপণের স্থযোগ ভবিষাংশীযেরাঈ পাইবেন। 


যুগগল-নক্ষ লী 


সুগল-তারকাগুলির পরিভ্রমণকাল নান! জ্যোতি ফিক গপবায়: ২ 
িষাল খুব প্রযুক্ত হইতেছে। কেবল খেয়ালেরই বশবত্তী হইয়া থে, 
০ র্কিদ্গণ রানির পর রাজি দুরবাণে চোখ লাগাইয়া অনিদ্রায় 
গা ীহ তেছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতিষ্গ্রস্থে কোন নক্ষত্রের বিবরণ 








ক, যো গণনা করিয়া, আমাদের এই অন্তুসন্বিৎম। চরিতাথ করিতেছেন। 
বীর নিকটবর্তী যুগল-নক্ষত্র-সকল ধরাকক্ষার ব্যানাধ্ধের সহিত যে, 
টকাণ উতপর করে, তাহা স্থির কর। বড় কঠিন নয়; কাজেই, সেই কোপ, 
ন্িমাপ দ্বারা গনী হইতে জ্োতিষগুলির দুরত্ব ও হিলাব করিয়া বাহির, 
করা কঠিন হয় না। জ্যোভিষিগণ যুগল-তারকার পরিভ্রমণপথ ও দুরত্ব 
'অবলথনে (কেপ্লারের তৃভার নিয়ম অনুসারে) ইহাদের গুরুত্বাদি সম্বন্ধীয় 
অনেক জ্জাতবা তথা আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সগ্তধিমগুলস্থ 
একটি যুগল-তারকাকে ধা অপেক্ষা প্রায় ১৮০০ গুণ বৃহত্বর দেখা গিয়াছে 
এবং আমাদের শুধ্যের স্থানে নক্ষত্রুটি অবস্থান করিলে. সেটিকে ধরাবাসিগণ, 
সু্যাপেক্ষা দেডণতগুণ উজ্জরলতর দেখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
যুগল-নক্ষাত্রের উৎপতিতত লইয়া কিছুকাল পূর্ধে। জ্যোতিবিবদ্মহলে' 
খুব আলোচনা চলিয়াছিল! কিন্তু এই আলোচনার ফলে তাহারা যে, 
কোন নি:সনদেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হভয়াছেন, তাহা সাহল করিয়া বলা: 
ঘায় না। একদল জ্যোতিষী বলেন,--দুইটি নক্ষত্র তাহাদের নিদ্দিষ্টপথে 
স্বাধীনভাবে চলিতে চলিত এক সময়ে পরস্পরের খুব নিকটবর্তী হইয়া 
পড়িয়াভিল। তার পর বৃহত্তও নক্ষত্রটি কষপ্রটিকে আর কাছ-ছাড়া হইতে 
দেয় নাই, এবং প্রবলের আকধণবন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষুপ্রটি যে বৃহতের, 
অধিকার ত্যাগ করিবে, সে লামর্থ্যও তাহার নাই। কাজেই, সেই. 


৯৪০ গ্রকৃতি-পরিচয় 


মিলনের দিন হইতে সেটিকে বুহতের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হইতেছে । 
নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য, এবং তাহাদের পূর্বোক্তপ্রকারের মিলনও 
অসভুব নয়, স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অনন্ত আকাশের অনম্ত 
দিক্‌ ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আন্টি চলাফের] করিতেছে, তাহাদের মধ্যে 
এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা মুলত ঘটনা, এ কথা কিছুতেই স্বীকার 
করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্রপ্তলির মধ্যে কতগুলি যে যুগ্নাবস্থায় 
পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্থির হয় নাই এবং স্থির করিবার উপায়ও 
আপাততঃ নাই, কিন্তু আমাদের দূরবীণের সম্ধীণ গণ্ভীর মধ্যেই যখন 
সহশ্রাধিক যুগল-তারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র নক্ষত্রের অনুপাতে 
এগুলির সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। 
'যুগল-নক্ষত্রের এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, পূর্ব-বণিত আকশ্মিক মিলন 
হইতেই যে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই দিদ্ধাস্ত সকলে অভ্রান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। 
নাক্মাত্রক জগতের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এপধ্যন্ত যতগুলি মতবাদ প্রচারিত 
(হইয়াছে, তন্মধ্যে লাগ্লাসের নীহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিকসমাজে খুব প্রতিষ্ঠা 
'লাভ করিয়াছে । একদল পণ্ডিত এই নীহারিকাবাদের সাহাধো যুগল- 
তারকার উৎ্পত্তিতত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। নীহারিকাবাদিগণ বলেন, 
নাক্ষত্রিক জগৎগুলি স্থষ্টির প্রথমে বর্তমান আকারে ছিল না। তখন 
এক একটা বিশাল জলন্ত নীহারিকাকে নক্গত্রগুলির স্কানে ঘুবিতে দেখা 
যাইত; তার পর সেই নীহারিকাগুলি ভাপক্ষয়দ্ারা কালক্রমে জমাট্‌ 
হইয়া গেলে, এই গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত নাক্ষত্িক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। 
যুগ্মতারকার উৎপন্তিপ্রলঙ্গেও ইহারা বলিতেছেন, প্রথমে এই মঙল 
নক্ষত্রের স্থানে যুগল-জ্োোতিষ্কের চিহ্নমান্ত্রও ছিল না, তখন সেখানে কেবল 


যুগল-নক্ষপ্জ ১৪১, 


এক একটি ঘূর্ণামান জ্বলস্ত নীহারিকারাশি দেখা যাইত। পরে সেগুলি, 
শীষ্চল হইয়া সঙ্কুচিত হইতে আর্ত করিলে, সেই ঘুর্ণনবেগ এত বৃদ্িপ্রাপ্ত, 
হইত ষে, তখন আর নীহারিকাটি একগঙ্গে থাকিতে না পারিরা শ্বতঃই: 
বিতক্ত হইয়া পড়িত। নীহারিকাবাদিগণের মতে, সেই খণ্ডিত 
নীহারিকারই পরিণতি যুগল-তারকা। 

যুগল-নক্ষত্রের উৎপত্তবিতবস্সকীয় পূর্বোক্ত উক্তিটি পাঠক কেবল, 
অনুমান মূলক মনে না করেন। ধূরন্যমান পদার্থ ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে। 
ফে তাহার আবর্ভনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্দারা তাহার বিভক্ত হইয়ারই ষে। 
সম্ভাবনা, গণিতের সাহাখো নীহারিকাবাদিগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। 
জ্ছাড়া, পধ্যবেক্ষণদ্বারা আকাশে যে কতকগুলি যুগল-শীহারিক!; 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারাও ইহাদের উত্ভির সার্থকতা জানা যাইতেছে । 
নীহারিকাবাদিগণ বলিতেছেন, এক একটি বৃহৎ নীহারিকা কোটি কোটি. 
বৎসরের তাপক্ষয়জনিত সঙ্কোচে বেগশালী ও খণ্ডিত হইয়া প্রথমে, 
যুগল-নাহারিকার আকার প্রা হয় এবং পরে ইহারাই আবার ক্রমে. 
আরো সন্কৃচিত হইয়া যুগল-তারধার উৎপত্তি করে। 

শুযোর ন্টায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগল-নক্ষত্্রের তুলনা! করিলে: 
উভয়ের মধো একটা বিশেষ পার্থকা দেখা যায়। বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী 
ইত্যাদি জৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃদ্ধাকার, কিন্তু কোন ঘুগল- 
তারকার সহচরের কক্ষা এপধান্থ সেগ্রকার দেখা যায় নাই। যুগল-পক্ষত্রের 
ভ্রমণপথ বুত্তা ভাস বটে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা লগ্বা-আকৃতি-যুক্ত অথাৎ 
ইহাদের বৃ হং-ব্যাসগুলি (008)078%15) ক্ষুদ্র-ব্যাসের (101101 415) তুলনায়; 
অত্যন্ত দীর্ঘ। নীহারিকাবাদিগণ এপরধ্ন্ত ঘুগল-নক্ষত্রের এই বিশেষতটির 
কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই । কাজেই, তাহারা নক্ষত্র যুগ্মতা- 
উৎপাঁত্বর যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত 


"১৪২ গ্রক্কতি-পরিচয় 


সইয়াচিল। সঙ্গতি ডাক্তার সি-(9৪৪) নামক জনৈক জ্যোতিষী 
নীহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়া যুগল-তারকার ভ্রমণপথের পূর্বোক্ত 
বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। চঙ্দরের উৎপত্তি ও গতিসন্ন্ধ 
অধ্যাপক ডারুউইন ষে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক 
তাহা অবশ্থই অবগত আছেন। ডারুউইন্‌ বাঁলয়াছিলেন, সেই প্রাথমিক 
নীহারিকার কোন অংশ খগ্ডিত হইয়াই যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ না, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার 
আবর্তনের বিশেষত্ব কেবল পৃথিবী ও চন্ত্রের পরস্পর আকরণঞজাত 
জোয়ার-ভাটা দ্বারাই হহয়াছে। ডাক্তার সি ভারুউহনের পদাঙ্কান্ুসরণ 
কাঁরয়া, কেবল জোয়ার-ভাটার মাহাযে যুগল-তারকার ভ্রমণপদ্থর 
'বিশেধত্রটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডারুউইন্‌ 
ও ডাক্তার সি উভয়েই ঘে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতহ তাহার 
সবল অবলম্বন, ্ুতরাং তাহাদের উত্ভিতে আবিশ্বাস করা চলে না। 
পরিবর্তনশীল তারকার কথা পাক শুনিয়া থাকিবেন। এই নক্ষত্র- 
গুঁলর উজ্জ্রলতা সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। এক একটি নিদিষ্ট 
সময়ের অস্তে এগুলিকে কথন গ্ান ও কখন উজ্দ্রল দেখা যায়। আি 
প্রাচীন জোতিষিগণও কতকগুলি নক্ষত্রের এই বিশেষত্ব্টি লক্ষ্য কাঁরয়া- 
ছিলেন। পাগিয়ুম (১97360$) রাশিস্থ আলগল (8181) নামক নক্ষত্রটির 
পরিবর্তনশীলতার কথ! প্রাচীন পারস্তগ্রস্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিকগণ এপধ্যন্ত এই জ্যোতিষিক ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই, বিশ্বয়বিস্কারিতনেত্রে নক্ষত্রগুলির এহ অদ্ভূত পরিবর্তন 
পর্ষ/বেক্ষণ করা ব্যতীত তাহাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক 
জ্যোতিধিগণ যুগল-তারকাকেই এই দীগ্সিবৈচিত্রের কারণস্বরূপ উল্লেখ 
করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন,-আমবা এপধ্যন্ত যতগুলি পরিবর্তনশীল 


ধুগল-নক্ষত্র ১৪৩ 


তারকা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রতোকেই যুগল-নক্ষজর্েণীতৃকত $ 
ইঞ্জাদের সহচরগুলি তাপবিকিরণ দ্বারা কালক্রমে অনুজ্জল হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া দুরবীণে উহাদের যুগ্মতা। ধরা পড়ে না। অনুজ্ৰল হইয়া! পড়ায় 
উহাদের গতির কোন অপচয় হয় নাই, তাহাদের প্রতোককেই ঠিক 
পূর্বববৎ সহচরের চারিদিকে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। 
জ্যোতির্বিদ্গণ বলিতেছেন,_-এই অন্ুজ্ঞল বৃদ্ধলক্ষজগ্ুলি প্রদক্ষিণ 
করিতে করিতে যখন ভাহাদ্রে উজ্জ্বল সহচর ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া 
ঠিক একস্ত্রে অবস্থান করে, তখন অনুজ্জল নক্ষত্রটির দেহে উজ্জল 
নক্ষত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কাজেই, আমরা তৎকালে আচ্ছন্ 
নঞত্রটিকে মানতর দেখি। কিন্তু ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী 
হইতে পারে না, কারণ ঘথাকালে বুদ্ধনক্ষত্্ুটির দেহান্তরাল হইতে 
মুক্তিলাত করিলেই সে আবার পূর্বজ্যোতি ফিরিয়া পায়। 


গ্রহের বাম্পমগ্ুল 


রাক্ষনপুরীর যে মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, আমাদের শৈশব- 
উপন্যাসের বন্দী রাজপুত্রকে বার বার তাহারই সিহহদ্বারে আঘাত 
দিতে দেখিয়াছি। গ্রকৃত্তিদবী তাহার গঠ্ির সকল মহলে বৈজ্ঞানিকদিগকে 
প্রবেশ করিতে দেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নজর এখন, 
তাহাদেরই উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ইহারা উপন্যাসের রাজপুত্রের 
নয়ই এ নকল রহন্তপুরীর সিংহদ্ধারে এখন বৃথা আঘাত দিতেছেন। *্ষে 
তিপন্া, যে নাধনার ফলে গ্র্ঠতি স্বহন্তে ঘ্ধার উন্মোচন করিয়া দেন, বোধ, 
হয়, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই । এখনো অনেক মহলের দ্বারই রুদ্ধ| যাহা 
হউক, বনু দুরে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ৃট্টির ষে এক অজ্জরাতপুরীর বর্ণনা 
করিয়াছেন, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারহই আলোচনা করিব। 
পৃথিবী নানা পরিবর্তনের মধ থাকিয়া এখন যেমন বিচিত্র প্রাণী ও 
উদ্ভিদের আবাস-স্কান হইয়া পড়িয়াছে, সৌরজগতের অপর গ্রহ-উপগ্রাহর 
মধো কোনটি সেই প্রকার অবস্থায় উপনাত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নটি, 
লইয়া বৈস্ঞানিকগণ বন দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন। উপন্যাস- 
কারের লেখনী « বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া অবিরাম চলিয়াছে। জ্যোতিষি- 
গণের ত কথাই নাই। ইহাদের উত্কট বল্পন! কতদূর পৌছিতে পারে, 
তাহা বৃদ্ধ সিাপেরেলি হইতে আর্ত করিয়া নবীন লয়েল-প্রমুখ অনেকেই 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহাদের আলোচনার কোন অংশ কল্নাস্থষ্ট এবং 
কোনটাই বা বিজ্ঞানান্ুগত, তাহা সত্যই বাছিয়া লয়। কঠিন হইয়া 
ফরাড়াইয়াছে। মঙ্গলগ্রহকে জীববানের উপধোগী বলিয়া প্রমাণ করিবার, 
১৪৪ 


গ্রহের বাম্পমগ্ডল ১৪৫ 


জন্য লয়েল্‌ সাহেব যে সকল যুক্ত প্রয়োগ করিতেছেন, সেগুলিকে কখন 
কখন ফরাসী লেখক জুলস্‌ ভার্ণের বৈজ্ঞানিক উপন্যাসেরই উপযুক্ত বলিয়া 
মনে হয়। 

স্থইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আরেনিয়স্‌ সাহেব, অপর গ্রহের 
আকাশের অবস্থা জীববামোপযোগী কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া সম্প্রতি 
আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বু দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্কের 
আবর্জনা হইতে বিষয়টির যে সারটুকুর সন্ধানে বৃথা চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছিলাম, আবেনিয়স সাহেবের কযেকষ্টি অল্প কথার মধ্যে তাহারই 
সন্ধান পাইয়াছি । বক্তব্যগুলি ইনি এক পুন্তিকার আকারে মাতৃভাষায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলগডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সাবু হেন্রি রক্কো 
তাহার এক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 

আমরা যে প্রকার জীবের সহিত পরিচিত, তাঁহাঁদের জীবনধারণের 
জন্ঠ চারিদিকে এক বাষ্পমণ্ডল থাকা একান্ত আবশ্যক। পৃথিবীকে 
ঘেরিয়া অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গারক বাশ্পের যে গতীর 
আবরণ বহিগ্াছে, তাহাই ইহাকে জীববাসের উপযোগী করিয়াছে । 
অপর গ্রহে বাম্পমগুলের অবস্থা কি প্রকার, অধ্যাপক আরেনিয়ম! 
কেবল তাহা লহয়াই আলোচনা করিয়াছেন। হইউরেনস্‌, নেপৃচুন, 
শনি এবং বৃহস্পাত এই চারিটি গ্রহ আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। ৃর্ধ্য 
হইতে দুরে থাকিয়াও তাহাদের বিশাল দেহ অগ্যাপি শীতল হয় নাই। 
হয়ত কোন কোনটি বাচ্পাবস্থাতেই আছে। স্থতরাং এগুলি থে 
জীববাসের উপযোগী নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই, আলোচন। 
করিতে গেলে বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন গ্রহেরই সংবাদ 
লওয়া আবশ্যক হয় না। 

মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার ভিতরে একজাতীয় অসংখ্য ক্ষুব্র গ্রহ 

ঢ. 10. 


চি প্রকৃতি-পরিচয় 


| (:48৮2705 ) বিচরণ করে। ইহারা সংখ্যায় যেন অধিক আ 
সেই প্রকার ছোট । এপধান্ত প্রায় হাজারটি টা রা কারে 
ৃ এ গ্রহের আবিষ্কার 
হইয়াছে, কিন্তু কোনটিকেই আমাদের চন্ত্র অপেক্ষ বৃহত্তর দেখা যাঃ 
নাই। অধিকাংশেরই ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের অধিক নয়। 
কাজেই, তাপ বিকিরণ করিয়া এই সকল জ্ঞোতিক্ক যে বনু দিন পৃথিবীর 
স্টাঁয় কঠিন ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু শীতল ও কঠিন হইলেই গ্রহে বাঞ্গমণ্ল থাকিবে, ইহা 
্বীকার করা যায় না। *লঘু বায়বীয় জিনিসের অধুগ্ুলি সর্বদাই 
ধুবিচ্ছিন্ন হইয়া দুরে যাইবার চেষ্টা করে। কোন এক প্রবল আবর্ষণ 
স্বাদ ইহাদের সকলকে টানিয়া না রাখে, তবে কোন বাণ্পকে সীমাবদ্ধ 
স্থানে রাখ! যায় না। পুর্থবীর দেহের গুরুত্ব বড় অল্প নয়। তাই 
মাধ্যাকর্ষণ বারা বাধা পাইয়া আমাদের আকাশের বাম্পগুলি আজও 
পৃথিবী ত্যাগ করে নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষত্র গ্রহগুলি আকারে ও 
গুরুত্ব পৃথিবীর তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই, সেগুলি বাম্পরাশিকে 
টানিয়া রাখিয়া ষে জীবের বামোপযোগী হইবে, তাহা কখনই বিশ্বাস 
করা যায় শা। 
স্থতরাং বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত আমাদের পরিচিত কোন 
সৌরজ্যোতিফে জীবের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়। 
প্রথমে বুধগ্রহের কথা আলোচনা! করা যাউক। পাঠক যর্দি 
গ্রহদ্িগকে চিনিয়! লইয়া একবার ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখেন, 
তবে সকলকে সমান উজ্জ্বল দেখিবেন না। শুক্র যখন গুকতারার 
বা সান্ধ্যতারার আকারে আকাশে দেখা দেয় তখন পেটিকে যত 
উজ্জ্বল দেখায়, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল বা শনি কাহাকেও সে প্রকার দেখা! 
ঘায় না। হিপাব করিয়া দেখা গিয়াছে শুক্রের আলোক-প্রতিফলন-ক্ষমতা৷ 


গ্রহের বাষ্প মণ্ডল ্‌ ১৪৭ 


চন্ত্রের প্রায় ছয় গুণ। বুধ, আলোক-প্রতিফলনে আমাদের চন্দ্রের 
অঞজররপ। জ্যোতিষিগণ আজকাল এই আলোক পরিমাপ করিয়া, 
গ্রহগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইতেছেন। 
যে নকল গ্রহ বাম্পমগ্লে আবৃত থাকে, সেগুলিকে বাম্পহীন গ্রহ 
অপেক্ষা অনেক অধিক আলোক-প্রতিফলন করিতে দেখা যায়। বুধের 
হ্বাতাবিক স্লানতা লক্ষ্য করিয়া আরেনিয়স্‌ সাহেব ইহাকে বাহ 
পদার্থবর্জিত বলিতে চাহিতেছেন। .. , . 
বুধের বাম্শহীনতার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। গুরুত্ব অবলম্বনে 
হিসাব করিতে বাঁসলেও এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের 
চন যে বাষ্পবর্জিত, তাহাতে আর এখন অণুমাত্র সন্দেহ নাই । ইহার 
ক্ষুদ্র এবং লঘু দেহ কোন বাঙ্সকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই। বুধের 
গুরুত্ব চন্দ্রের দেড় গুণ মাত্র, স্থৃতরাং এই গুরুত্ব লইয়া এটি ষেকোন 
বাষ্পকে নিজের চারিদিকে বীধিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহ! মনে হয় না। 
আমাদের পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে এক পূর্ণাবর্তন 
(70186100 ) শেষ করে। সুতরাং মোটামুটি হিসাব করিলে দেখা 
যায়, যে এক বৎসর কালে ইহা একবার স্ৃধাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
আসে, সেই সময়ে মে নিজে নিজে তিনশত পইষটি বার ঘুরপাক্‌ খায়। 
চন্্রপৃথিবীরই উপগ্রহ । পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান ইহার 
কাজ। প্রায় আটাশ দিনে ধখন সে একবার মাত্র ধরা প্রদক্ষিণ করে, 
তখন নিজে একবারের অধিক আবর্তন করিতে পারে না। ইহারই 
ফলে, চন্দ্রের সেই শশলা্ছত একটা দিকই সর্বদা পৃথিবীর (দিকে 
উন্মুক্ত থাকে। আধুনিক জ্যোতিিগণ বড় ঝড় দুরবাঁণের সাহাযো বুধ 
পর্য/বেক্ষণ করিয়া ইহার গতিবিধিকে ঠিক চাদেরই মত দেখিতে 
পাইয়াছেন। কাজেই, বলিতে হয়, এখন বুধের একটা দিকেই হুর 


১৪৮ প্রক্কতি-পরিচয় 


তাঁপালোকের রশ্মি অজন্্র আসিয়া পড়িতেছে। অপর দকট! ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব শীতল। 

পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলির আলোচনা করিয়া আরেনিয়স্‌ সাহেব 
বলিতেছেন, বুধ গ্রহটি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণের সাহায্যে যদি কোন 
গুরুবাম্পকে আট্কাইয়! রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অন্ধকারাচ্ই্ন দিকের 
শীতে কখনই বাম্পাকারে নাই। হেলিগম্‌ ও হাইডোোজেন্‌ ব্যতীত অপর 
কোন বাম্পই বুধের শ্রীতে জমাট ন1 বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। 
আমাদের পৃথিবী তাহার বিশাল দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও 
এ দুই লঘু বাষ্পকে বায়ুমণ্ুলে রাখিতে পারে নাই।  স্ৃতরাং কষু্রদেহ 
বুধে যে এ দুই বাম্প নাই, তাহা স্থুনিশ্চিত। | 

শুক্রগ্রহটি আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। ইহার হূরধ্য গ্রদক্ষিণ 
কাল স্থির আছে, কিন্তু আবর্তনকালটি আজ* ঠিক জানা! যায় নাই। 
আজকাল অনেক জ্যোতিষী বলিতেছেন, বুধ ও চন্ত্র যেমন এক পূর্ণ- 
প্রদক্ষিণ-কালে নিজে একবারমাত্র আবন্তিত হয়, শুত্রও ঠিক সেই 
প্রকারে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে 
হয়,বুধের ন্যায় ইহারও কেবল একটা দিকে স্থধ্যের তাপালোক পড়ে, 
এবং অপর দিকৃটা তাপাভাবে ভয়ানক শীতল অবস্থায় থাকিয়া! যায়। 
এ প্রকার ঘোর শীতে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থ জমাট না বীধিয়া 
থাকিতে পারে না। কাজেই, এই হিসাবে শুক্রের বাম্পমণ্ডুল নাই, 
ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। 

অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জ্যোতিষীদিগের সহিত 
একমত হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে সকল 
গ্রহের উপরে বাশ্পমগ্ুল থাকে, সুর্যের আলোক অধিক প্রতিফলন 
করিয়া সেগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়া দীড়ায়। কিন্তু উজ্জ্বলতায় কোন 
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গ্রহই শুক্রের সমকক্ষ নয়। কাজেই, আরেনিয়স্‌ সাহেব উহাকে 
&কেবারে বাপ্পবঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ইহার 
মতে শুক্র সম্ভবতঃ আমাদের পৃথিবীরই মত গভীর বাশ্পাবরণে মণ্ডিত 
আছে এবং চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্াবর্ভন শেষ করিয়া ক্ছুধোর চারিদিকে 
ঘুরিতেছে। আজকাল জ্যোতিষিগণ শুক্রের যেং দীর্ঘ আবর্ভন-কালের 
কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ইনি সম্মতি দিতে পাবেন নাই। 

মঙ্গলের আকাশের অবস্থা সন্বন্ধে আরেনিয়স্‌ সাহেব বিশেষ 
আলোচনা করেন নাই। আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মঙ্গল পর্যবেক্ষণ 
করিয়া, ইহাতে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ইহার বাম্পাবরণের 
আনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শীত খতৃতে মঙ্গলের দুই মেরুতে ছুইটি 
শ্বেত-চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তার পর যখন মঙ্গলে গ্রীন্মকাল 
উপস্থিত হয়, সে দুটিকে আর দেখা যায় না। জ্যোতিধিগণ এ শ্বেত- 
বিন্ুকে মেরুদেশে সঞ্চিত তুষার বলিতে চাহিতেছেন। এই অন্কুমান 
সত্য হইলে মঙ্গলে বাপ্পের অন্তিত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
জলীয় বাষ্প না থাকিলে কোন এক নি্দি্ট স্থানে নিয়মিত কালে বরফ 
জমিতে পারে না। 

গ্রহে বাষ্প থাকিলেই হয় না। কোন্‌ বাষ্প কি পরিমাণে আছে, 
স্থির করিয়া, পরে সেগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার অনুকূল কি 
না, বিচার করা কর্তব্য । আমাদের আকাশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্‌ 
এবং অল্লারক বাষ্প যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহা কখনই একটি 
নির্দিষ্ট অন্ুপাতকে অতিক্রম করে না। অনুপাতে কোনটির পরিমাণ 
একটু কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে, এই বামুই জীবনরক্ষার অনুপযোগী 
হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বাষুমগ্ডলে আমরা থে সকল সামগ্রী খু'জিদ্া 
পাই, চিরদিনই যে তাহাতে এগ্তলি ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। 


ঙ 
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ষুগে ধুগে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া! আমাদের আকাশ এখন এত 
নিশ্খল হইয়া দাড়াইয়াছে। জীবতব্ববিদ্গণকে জিজ্ঞাদা কর, তাহারা 
বলিবেন, কটি প্রথমে প্রাণী বা উত্তিদ্‌ কেহই বর্তমান আকার লইয়া 
সূতলে জন্মগ্রহণ করে নাই ; যেমন আকাশ ও মাটির পরিবর্তন চলিয়াছে, 
জীবগণও সেই' সকল পরিবর্তনের সহিত সর মিলাইয়া ক্রমোঝতির দিকে 
ধাবমান হইয়াছে । উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্তমান আকার-প্রকার যুগ- 
ধুগাস্তের অনেক পরিবর্তৃনের ফল। সুতরাং গ্রহে জীব আছে কি না) 
স্থির করিতে হইলে, তাহার বাম্প-মগ্ুলের অবস্থার বিষয়টা সর্বাগ্রে 
অনুসন্ধান কর! আবশ্তক হইয়া পড়ে। | রঃ 
.. শীহারিকাবাদ্কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সৌর 
জগতের নকল জ্যোতিফেরই 'গঠনোপাদান এক। প্রত্যেক উপাদানের 
পরিমাণ সকল|জ্যোতিক্কে সমান না থাকিতে পারে, কিন্ত আমাদের পৃথিবী 
যে ষে পদার্থ দিয়া গ্রস্ত, সেগুলিই থে অল্লাধিক পরিমাণে একত্র হইয়া 
সৌরজগতের কৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। স্ৃতরাঁং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
ক্রমিক পরিবর্ভনের একটা পধ্যায় স্থির করিয়া, অপর গ্রহগুলি সেই সকল 
পর্ধযায়ের কোন্‌ কোন্টিতে পড়ে, তাহা স্থির করা ব্যতীত গ্রহের 
অবস্থা নির্ণয়ের আর অন্য উপায় দেখি না। বলা! বাহুল্য, স্ষ্টির আদিতে 
এক জ্লস্ত নীহারিকারাশি হইতে আমাদের'পৃথিবী যেদিন পৃথক্‌ হইয়া 
পড়িয়াছিল, তখন তাহার বাষুমগ্ুল ছিল না। কালক্রমে ধরা শীতল হইয়া 
পড়িলে চারিদিকে যখন একটা কঠিন আবরণ জমাট কাধিয়াছিল, বোধ 
হয় তখনি ভূগর্ত হইতে হাইডড্রোজেন্‌ ও অঙ্গারক বাষ্প উপরে উঠিয়া এক 
বাম্পমগ্ুলের রচনা করিয়াছিল। ইহাই আমাদের প্রাথমিক আকাশ। 
বামুমণ্ডলের এই অবস্থা কত বৎসর ছিল, হিসাব কর! যায় না। কিন্তু বন্ু 
লক্ষ বদর পরে তৃপৃষ্টে উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করিলে, তাহারই দেহের হরিদ্‌- 
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কণার ( 00107001751 ) স্পর্শে নীচেকার অঙ্গারক বাম্প বিশ্লিষ্ট হইয়া 
ট্য অঙ্গারক ও অক্সিজেনের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান 
করিতে পারি। আকাশের উচ্চ প্রদেশে যে আদিম অঙ্গারক বাম্প 
ও হাইড্রোজেন্‌ সঞ্চিত ছিল, এ প্ধান্ত সেগুলিকে কেহই স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। অঙ্গারঘটিত বাষ্প ও হাইড্রোজেন সহজেই অপর জিনিসের 
সহিত মিশিয়া যায়| নীচের অক্সিজেন উপরে উঠিয়া, উচ্চস্তরে সঞ্চিত 
এ ছুই বাষ্পকে সম্ভবতঃ নানা প্রকারে রূপাস্র্িত করিয়াছিল। কাজেই, 
আকাশে অক্বিজেন্‌ ও নাইট্রোজেন্‌ ছাড়া অপর কোন বাষ্প অবিকৃত 
থাকিতে পারে নাই। নাইট্রোজেন অপর জিনিদের সহিত সহজে মিশ্রিত 
হয় না, নচেৎ এই বায়ুকেও আমরা আকাশে দেখিতে পাইতাম না। 

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের পূর্বোক্ত অবস্থাতেই 
ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। এখন আকাশে যে অঙ্গারক বাম্প ও 
জলীয় বাম্প দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর আদিম বাযুমণ্ডলের সামগ্রী নয়। 
সময় নময় আত্যন্তরীণ আগ্নেয় উপভ্দ্ুবে এই ছুই বাষ্প তূগর্ভ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে উখিত হইত। তাহারই অবশেষ এখন বায়ুমগ্ডুলে বর্তমান । 
নদী, সমুদ্র সকলই নেই জলীয় বাষ্প দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে। 

অধ্যাপক আরেনিয়ুম্‌ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের 
অবস্থা পৃথিবীরই অনুরূপ হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 

পৃথিবীর বামুমগ্ুলের বর্তমান অবস্থা কখনই চিরস্থায়ী নয়। এমন 
দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তূপৃষ্টের সমস্ত জল এবং অঙ্গারক বাম্প একত্রে 
মিলিয়! নীরস মন্রশিলায় ( 081010 0871)00860 ) পরিণত হইবে, 
এবং গভীর সমুদ্রগুলি সৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া এক একটা মরুভূমির আকার 
ধারণ করিবে। আজও, যে ছুই চারিটি আগ্নেয়গিরির উৎপাতে বাযুমগ্ুলে 
নৃতন জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাষ্প আসিয়া মিশিতেছে, তখন তাহারা 
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আর আগ্নি উদ্দিশরণ করিবে না । কাজেই, বাস্ম্ডল ক্রমে শৃন্ধ হইয়া 
যাইবে। অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ বলিতেছেন, মঙ্গলগ্রহটির বাযুমণ্ড 
সম্ভবতঃ এই প্রকারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গারক বাশের অভাবে 
এখন উহাতে আর|উদ্ভিদ্‌ জন্মিতেছে না। কাজেই, অক্সিজেনের অভাব 
হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বের মঙ্গলের আকাশে যে অক্সিজেন ছিল, এখন 
তাহার চিহমাত্র থাকার সন্তাবন! নাই। উহা নাইট্রোজেন ও লৌহাদি 
ধাতুর সহিত মিশিয়া নানাগ্রকার নাইট্রাইট্‌ ও অকৃসাইড্‌ প্রস্তুত করিয়া 
নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের চন্ত্র এবং বৃহস্পতি ও শনির বড় 
বড় উপগ্রহগুলি, বন্ৃকাল হইল, এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মল 
ইহাতে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। 


| চৌন্বক ঝটিকা 


সেদিন সংবাদপঞ্জে পড়িতেছিলাম, রয়টার পংবাদ দিঘ়্াছেন গত 
 ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯১০ ) তারিখে সমগ্র যুরোপ এবং আমেরিকা জুড়িয়া 
একটা বৃহ চু্বকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে । তার পরদিনের কাগজে প্রকাশ 
হইল, আমাদের ভারতবর্ষ ও সেই ঝটিকার হাত হইতে উদ্ধার পায় নাই 

সমগ্র ভারতবধের মাথার উপর দিয়া এমন একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া 
গেল, জানিতে পারিলাম না। পরদিন সংবাদপত্র পড়িয়া ঝড়ের বিবরণ 
নংগ্রহ করিতে হইল। বড়ই আশ্চর্যের কথা। র্‌ 

ঝড়ের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়। জানিতে পারিলাম, গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতা অঞ্চলে ঝড় আবম্ত 
হয় এবং রাক্ি আটটা পর্যন্ত গ্রবলবেগে বহি! ক্রমে কমিতে আরম্ত 
করে। রাত্রি চারিটার পর ঝড়ের আর চিন্ধ দেখা যায় নাই। বাড়ট! 
নাকি ভয়ানক প্রবলবেগে বহিয়াছিল। বৈকাল হইতে রাত্রি এগারটা 
প্যন্ত কলিকাতার বড় টেলিগ্রাফ-অপিসের কাজকর্ম একেবারে বন্ধ 
করিতে হইয়াছিল । বার বার চাবি টেপা সত্বেও টেলিগ্রাফের বৈদ্বাতিক 
যন্ত্রে সাড়া! পাওয়া নাই। বিদেশ হইতে মহাজনগণ এবং গবর্ণমে্ট যে 
সকল টেলিগ্রাম পাইবার জন্ট গ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই বিভ্রাটে সেগুলি 
আসিয়া পৌছায় নাই। দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী- 
দল ঝটিকার উৎপাতে হাহাকার আরন্ত করিয়াছিলেন অথচ পর্ণ- 
কুটারণায়ী ভিক্ষুক এবং নিরাশ্রয় পথিকের গান্বে ঝটিকার হাওয়াটুকু 
পর্যন্ত লাগে নাই। 

চৌম্বক ঝাড়ের পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুবিয়াছিলেন, 


১৫৩ 


১৫৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


এই বড় বার ঝড় নয়, কোন প্রকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার ইহার সহিত 
জড়িত আছে। তাহা না হইলে তারের খববের যাওয়া-আসা বন্ধ হখ 
কেম? ব্যাপারটা তাহাই বটে। 

চৌম্বক ঝটিকার ( 118৫09110 900মা) ) বিষয়টা বুঝিতে হইলে, 
প্রথমে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির এক পরিচয় গ্রহণ আবশ্বক। 

চম্বক-শলাকাধুক্ত কম্পাস্‌ পাঠক অবশ্তই দেখিয়াছেন। ইহার 
কাটাটিকে খুব এলোমেলো বুকমে ঘুরাইয়৷ দিলেও তাহ) শেষে উত্তরদক্ষিণ- 
মুখী হইয়া ঈাড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণ চুম্বক-শলাকার এই অত্যাশ্চধ্য ধর্শটির 
উৎপাত্ততত্ব বিচার করিতে গিয়া, আমাদের পৃথিবীটিকে একটি নৃহৎ চুম্বক 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই প্রকাণ্ড চুষ্ধকটির ছুহ প্রার্তী 
পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকটবত্তী ছুইটি স্থলে অবস্থিত । 
একটা! বড় চুম্বকের নিকট সাধারণ কম্পাসের কাটাকে লইয়া গেলে, তাহার 
উত্তরদিগৃগামী ( 070) ০০19 ) প্রান্তটি চু্ঘকের দক্িণদিগগামী প্রান্তে 
(3০010 1১016) আসিয়া দড়ায়। স্থৃতরাং পৃথিবীর ন্যায় একটা বড় 
চুম্বক যখন কম্পাসের কাটার উপর কাজ করিতে আরন্ত করে, তখন 
কাটাটি যে, পৃথিবীর চৌন্বক শক্তির টানে উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া 
ঈ্াড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের জলস্থল এবং শিলাকঙ্করময় ধরা- 
খানিকে বৈজ্ঞানিকগণ যে, একটা বৃহৎ চুম্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইলেন, তাহার মুলে কিকোন যুক্তি নাই? প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর চু্ধকত্বের নানা প্রকার প্রমাণ দিয়া এই প্রশ্নটির 
উত্বর দিয়াছেন। আমরা এখানে কেবল আম্পিয়ার সাহেবের প্রদিদ্ধ 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব। এটি বুঝিতে হইলে বিদ্যুগ্রবাহ এবং চুম্বকের 
মধ্যে যে একটা অদ্ি গু চম্বন্ধ আছে, তাহা মানে কাথা আধখ্ুক হইবে। 


রঙ 


চৌম্বক ঝটিক! ১৫৫ 


বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই দ্েখিয়াছেন, লৌহদণ্ডের চারিদিকে তার 
জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয় বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে থাকিলে, 
লৌহদও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাহার নিকট লৌহময় 
ক্র বন্ধ রাখিলে এ তার-জড়ানো লোহাটি সাধারণ চুম্বকের ন্যায় 
জিনিসটিকে সবলে আকর্ষণ করিতে থাকে। সাধারণ লৌহে এই চৌন্বক 
রশ স্থায়ী হয় না। বিদ্যুৎপ্রবাহ রোধ করিবামাত্র, লৌহদণ্ডের চুঙ্বক- 
ধর্ম নিমিষে লোপ পাইয়া যায়। 

বিদ্যুৎ এবং চুম্বকত্বের পূর্বোক্ত সস্ধাটিকে অবলম্বন করিয়া আম্পিয়ার 

মাহে বলেন, পৃথিবার উপর দিয়! পূর্বব হইতে পশ্চিম দিকে সর্বদাই এক 
নিছ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে । লোহার চারিদিকে জড়ানো ভারের বিদ্বুৎ 
যেমন লোহাকে চুম্বক করিয়া তোলে, এখানে তৃপুষ্ঠের সেই পশ্চিমবাহী 
প্রবাহ পৃথিবীকে একটা প্রকাও চুম্বক করিয়া তুলিতেছে। এই চুম্বকের 
দুই প্রান্ত উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে রহিয়াছে ; কাজেই, 
কোন চুম্বক-শলাকাকে ঝুলাইয়া রাখিলে সেই বৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে 
সেটিকে উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া থাকিতে হয়। 

আম্পিয়ার সাহেবের পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তটির সত্যতা সম্বন্ধে অনেক 
প্রমাণ পাওয়৷ যায়। তাপ যে বিছ্যাতেব উৎপত্তি করে, তাহার শত শত 
পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ বর্তমান। স্থৃতরাং ুধ্য যখন তৃপুৃষ্ঠকে উত্তপ্ধ করিতে 
করিতে পূর্বর হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রঙর হয়, তখন সেই তাপছ্ারা ষে 
ভূলে পূর্বরপশ্চিম-দিগৃবাহী এক বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? | 

পৃথিবীর সর্ববাংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাণ সকল সময়ে এক দ্বেখা 
যায় না। কেবল কয়েক বৎসরের জন্ত ভূত্তলস্থ এক একটি নির্দিষ্ট বক্র 
রেখার উপরকার স্থানগুলিতে একই প্রকারের চুম্বক শক্তি থাকে। কিন্তু 


১৫৬ প্ররৃতি-পরিচয় 


কালক্রমে ইহার এতই পরিবর্তন হয় যে, পূর্বাপর পরিমাণের মধ্যে 
কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। সুধা প্রতিদিন একই অক্ষাংশস্থ (1,91৮049) 
| স্থানে সমভাবে তাপ বর্ষণ করে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থাতেদে সেই তাপই 
নান! স্থানে নানাপ্রকার হইয়া ঈরাড়ায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নদী, 
সমুদ্র এবং মরু-পর্ববতাদির অবস্থানকেই এই বৈচিত্রোর কারণ বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন এবং ইহারই উপর নির্ভর করিয়৷ বলিতেছেন, তাপের বৈষম্য 
ভুতলে ষে বিছ্াৎপ্রবাহের পরিবর্তন হয়, তাহা পৃথিবীর চৌস্বক শক্তিরও 
পরিবর্ভন আনয়ন করে। 
পূর্বোক্ত সাময়িক পরিবর্তন ছাড়া ভূতলে প্রত্োক স্থানেই চৌম্বক 
শক্তির একটা দৈনিক পরিবর্তনও দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবীর আন্ছির 
এবং বাধিক গতিতে, প্রত্যেক স্থানে সৌরতাপের ঘষে পরিবর্তন হয়, 
তাহাই উহার কারণ বলিয়া স্থিরীকুত হইয়াছে। 
পৃথিবীর চৌন্বক শক্তির পূর্বো কু পরিবর্তনগুলি কতকটা৷ নিয়মানু- 
গত। কোন এক নি্দিষ্ট কালে স্থানবিশেষে তাহার পরিমাণ কি হইয়া] 
ধাড়াইবে, হিসাব করিয়া পূর্বে তাহার আতান দেওয়া চলে। কিন্তু ইহা 
ছাড়! চৌন্বক শক্তির যে এক আকম্মিক এবং অনিয়মিত পরিবর্তন দেখ! 
যায়, তাহার কাল ও পরিমাণ গণন। করিয়া রাখা যায় না। বিজ্ঞানের 
ভাষায় এই পরিবর্তনগ্রলিকেই চৌম্বক ঝটিকা বা 11809619 960108 
বলা হইয়া থাকে। ইহাদের আবির্ভাবে চৌম্বক-শলাকাগুলি এত বিচিন্ত 
রকমে বিচলিত হইতে আরম করে যে, তাহাদিগকে চৌম্বক ঝটিকা 
ব্যতীত আর কিছুই বলা ধায় না। অকারণে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইয়া, 
টেলিগ্রাফের চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক যন্ব গুলিকে বিকূত করিয়া এবং কম্পাসের 
কাটাকে বাকাইয়া এগুলি সত্যই ঝড়ের ন্যায় এক ভীষণ ব্যাপার বাধাইয়া 
তোলে। টেলিগ্রাফের তারে হঠাৎ এমন এক একটি বিছ্বাৎ্প্রবাহ আপন! 


চৌম্বক ঝটিক] ১৫৭ 


হইতে ছুটিতে আগ করে যে, সিগুনলার প্রাণপণে চাবি টিপিয়াও সংবাদ 
ঈমাদান-গ্রদান করিতে পারে না! 

ঝাড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ষে সকল প্রাক্কৃতিক ব্যাপার অনিয়মিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের সংঘটনকালের মধ্যে 
কোন স্থনিদ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এগুলির 
উৎপতির কারণ এখন আর কাহারে! নিকট অজ্ঞাত নাই। আশ্চধ্যের 
বিষয়, কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্ঠাপি চৌস্বক ঝটিকার উৎপত্তির কোন হৃমঙ্গত 
কারণ দেখাইতে পারেন নাই । ভূতলের উপর দিয়া সর্ধদাই যে পূর্ব 
পশ্চিমমুখী বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতেছে, তাহাই যখন চৌন্বক শক্তির 
*কারণ, তখন সেই প্রবাহেরই কোন এক পরিবর্তন যে, চৌদ্বক ঝটিকার 
উৎপত্তি করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই প্রবাহ্‌- 
পরিবর্তনের কারণটা যে কি, তাহা বহু চেষ্টাতেও অগ্ঠাপি জানা যায় 
নাই। মেরুসন্িহিত প্রদেশে আরোরার (40/078) উদয় হইলে এবং 
হৃষ্যমগুলে সৌরকলঙ্ক (300 80018) দেখা দিলে চৌম্বক ঝটিকার 
উৎপত্তি হয়। কিন্তু সৌরকলঙ্ক ও আরোরার সহিত চৌম্বক ঝটিকা 
যে স্থত্রে সম্বন্ধ, আজও তাহার সন্ধান পাওয়া ষায় নাই | 

্বপ্রসিদ্ধ হালির ধূমকেতুটি পঁচাত্তর বৎসরে হুধাপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া 
১৯১০ সালের শীতের শেষে পৃথিবীর আকাশে উদ্দিত হইয়াছিল । জনৈক 
বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের চৌম্বক ঝটিক' সেই বৃহৎ 
ধৃমকেতুরই আগমন সুচনা করিয়াছিল। কিন্তু ধূমকেতুর সহিত বটিকার 
সম্বন্ধ কোথায়, তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই। এ বৎসরের ২৮শে 
সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী হইয়াছিল। 
অনেকে এই জ্যোতিধিক ঘটনাটিকে চৌম্বক ঝটিকার সহিত জড়াইতে 
চাহিতেছেন। বলা বাহুলা, এইসকল আনুমানিক ব্যাপারের উপর 
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১ 
কোন সিদ্ধান্ত দাড় করানো! চলে না। কাজেই বলিতে হয়, চৌম্বক 
ঝটিকার ন্তায় একটা স্ুম্পষ্ট এবং সুপরিচিত প্রার্কৃতিক ব্যাপার আজঙ 
অব্যাখ্যাত থাকিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঘুগের কলমবস্বদূপ হইয়া 


রহিয়াছে। 


পৃথিবীর পরিণাম 


কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে একটা ভয়ানক 
আতঙ্ক আদিতেছে,-_বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল ও অক্ষম 
হইয়া আসিতেছে । শির ধ্বংস নাই বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানে যে 
একটা কথা আছে, ভাহা অতি সভা । বিশ্বরচনাকালে বিধাতা যে শক্তি 
দিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কাহারো সাধা- নাই তাহার . 
অণুমাত্র ক্ষয় করে। তুমি এক খণ্ড ইট লইফা দুরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে। 
হয় ত যনে করিলে, তুমি একটা শক্তির স্থষ্টি করিয়া তাহাদ্বারাই ইট- 
খুনিকে সচল করিয়া দিলে। কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, ব্রদ্ধাণ্ডের 
বিশাল শক্তিরাশির ষে এক অতি ক্ষুদ্র অ'্শ তৃমি আহাধ্যাদির সহিত 
দেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ তাহাই ইষ্টকথণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিল। 
ইষ্টক আবার মেই শক্তির কতক অংশ বাতাসের ঘণে তাপ উৎপন্ন 
করাইয়। এবং মাটিতে আঘাত দিয়া তাহাকে একটু গরম করাইয়া নিশ্চল 
হইয়া গেল। স্ৃতরাং ইট ছুড়িয়া তুমি ষে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে 
বলিয়া মনে করিতেছ, সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা নষ্ট হইল না। 
বাতাস ও মাটিকে গরম করিয়া সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নৃতন 
কাধ্য সুরু করিয়া দিল | 

বলা বানুলা, & টিল-ছোড়া বিশ্বের বিচিত্র শক্তিলীলার একটা তুচ্ছ 
উদ্াহরণ। কিন্তু মেঘবৃষ্টি, জন্মমৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রদ্ধাণ্ডের খুব বড়- 
বড় কাঁজগুলাও এ টিল-ছোঁড়ার মতই চলিয়া থাকে । সকলেই বিশ্বের 
ভাগার হইতে এক একটু শক্তি সংগ্রহ করিয়া, এবং «্তাহাকেই নানা- 
প্রকারে পরিবন্তিত করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখায়। ইহাতে শক্তির 
ব্যয় হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এক আধার ত্যাগ করিয়া আধারাস্তরে 
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পৃথগ-আকারে আশ্রয়গ্রহণ করাই শক্তির কাজ। বৈজ্ঞানিকগ্ণণ আশঙ্কা 
করিতেছেন, সম্ভবত: দুর ভবিষ্বুতে বিশ্বের এই শক্তিলীলার অবণান 
হইবে। টু ০ 
আশহ্বাটির কারণ কি, এধন আলোচনা করা যাউক। আমর! 
যখনি শক্তি আহরণ করিয়া তাহাঘ্বারা! কাজ করাইয়া লই, শক্তির অতি 
অল্ল অংশই সেই কাজে ব্যয়িত হয়, অবশিষ্টটা নাঁনাপ্রকারে তাপে পরিণত 
হইয়া পড়ে। মনে কর! যাউক, কয়লা পোড়াইয়া ও তাহার অন্তনিহিত 
শক্তিকে মুক্ত করিয়া, আর্মর! রেলগাড়ী চালাইতে যাইতেছি। এই শক্তির 
মমন্তটা কথনই গাড়ি চালাইবার কাজে ব্যয়িত হইবে না । অধিকাংশই 
রেল ও চাকায় সংঘর্ষণ করাইয়া ও নানাপ্রকার শের তরঙ্গ তুলিয়া 
অনাবশ্থক তাপে পরিণত হইয়া পড়িবে। 
তাপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা বড় 
সহজ ব্যাপার নয়। পার্থর শীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকলকে 
সমভাবে উষ্ণ রাখিবার জন্য তাপমাত্রেরই এক প্রবল চেষ্টা দেখা যায়। 
জল যখন উঁচু স্থানে থাকে, কেবল তথনই নীচে আপিবার জন্ত তাহার 
চেষ্টা হয়, এবং এই যোগে তাহার দ্বার| আমরা নানাপ্রকার কাজ 
করাইয়া লই । তাপের কার্ধযটাও অবিকল তত্রপ,_এক স্থানে সঞ্চিত 
তাপের পরিমাণ যখন পার্খস্থ স্থানের তাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন 
সেই সঞ্চিত তাপ পার্থের শীতল পদার্থকে গরম করিবার জন্য ছুটাছুটি 
আরম্ত করে, এবং এই স্থযোগে আমরা তাহাদ্বারা কাজ করাইয়! লই; 
কারণ, সকলের উ্ণত! সমান হইয়া ধাড়াইলে, তাপ চলাচল বন্ধ হয় এবং 
মঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও রোধ পাইয়া যায়। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক কাধ্যে নানাগ্রকারে ষে 
আবশ্যক ও অনাবগ্তক তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বটার উষ্ণতা 
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সমান করিবার জন্য বায়িত হইয়া যাইতেছে। উচ্চস্থানের জল একঘার 
নীচের সমতল ক্ষেত্রে নামিলে তাহা যেমন স্থির হইয়া দাড়াইয়া থাকে, 
এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, বিশ্বের তাগ্ারস্থ শক্তির অবস্থা ক্রমে 
সেইগ্রকার হইয়া দাড়াইতেছে। যে শ্তিরাশি ভাপাকার প্রাপ্ত হইয়া 
বিশ্বের সমগ্র গদার্থকে সমোষ্ণ করিতে যাইতেছে, তাহাকে আমরা 
চিরদিনের জন্ঘ হারাইতেছি। তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার 
সত্যই আর কোন উপায়ই নাই। 

জলবাছুর প্রবাহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্মমৃতযু, কলকারখানার কাজকর্ম 
প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃতির সক্ষমশক্তির কিয়দংশ প্রতি মুহূর্তেই. 
তাপে পারণত হইয়া পূর্বোকতপ্রকারে অক্ষমশিতে পরিণত হইয়া, 
পড়িতেছে। কিন্তু এদিকে প্রক্কৃতির শক্তির পরিমাণ অনীম। এজন্ত ভন: 
হহতেছে,-বিশ্বকে সমোষ করিবার জন্য সক্ষমশক্তি কণায় কণায় ক্ষয় 
পাইয়া যেদিন প্রকৃতির শক্তিভাগারকে শূন্য করিয়া দিবে, তখন বিশ্বের 
আর কোন বৈচিত্রাই থাকিবে না। সমগ্র শক্তিরাশি একমাজ্্র তাপেই 
পরিণত হইয়া ব্রদ্ধাওস্থ সমস্ত পদার্থকে সমোষ্চ করিয়া রাখবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র টি নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়! পড়িবে; শক্তিসম্পর 
হইয়াও প্রকৃতি তখন শক্তিহীন হইয়া ধাড়াইবে। 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্বোক্ত 
আশঙ্কাটি কি প্রকৃত? ব্রদ্ধা্ড কালে সমোষ্ণ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু 
তাহাতে কি সত্যই প্রাকৃতিক কাধ্যগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে? 

এই মকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
বছ পধ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় তাপের কাধ্যসন্ন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম 
(9৪ 011]0101010-0570810108) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সত্য 
হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের আশঙ্কা নিতাস্ত অমুলক নয়। ইহার! 
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তাপের কাধ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন জিনিসের সর্বাংশের 
উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক অংশের তাঁপ কখনই আপনা হইতে 
অপর অংশে আনিয়৷ সঞ্চিত হইতে পারে না। এ অবস্থায় তাপচলাচল 
সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই, এখানে সেই তাপদ্বারা কোন কাজ পাইবার 
সঙ্ভাবনা থাকে না, পাইতে হইলে বাহির হইতে কোনপ্রকার শক্তি 
পঞ্ার্ধের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়| * 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নানা পদার্থের ভিতরকার শক্তির পার্থকাই 
'প্রাকৃতিক বৈচিত্রোর মূলকারণ। কোন জিনিস অধিক পরিমাণে শক্তি 
আতহ্বুণ করিয়া, যখন অল্পশক্তিসম্পন্ন অপর পদার্থের উপর তাহার প্রভার 
দেখাইতে আরম্ভ করে, আমঝা তখনি এক একটি প্রারুতিক ঘটনা দেখি। 
ক্থুতরাং কালক্রমে প্রাকৃতিক সমগ্রশক্তি সমভাবে বিতরিত হইয়া, যখন 
পদ্দার্থমাত্রকেই সমোষ্ণ করিবে, তখন সেই শক্তিতে আর কোন কাজই 
হইবে না। কাজ করাইয়া লইতে হইলে, তাহার উপর আবার কোন 
শক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক । কিন্ত এ অবস্থায় কণামাত্র শক্তি বাহিরে থাকিবে 
না, সকলই তাপে পরিণত হইয়৷ বিশ্বের সর্ববাক্গে সমভাবে অবস্থান 
করিবে। স্থতরাং তাপ ও তাহার কাধ্যের পূর্বববধিত নিয়মটির 
(09 59001 197 01 11191000-010910108 ) উপর বিশ্বাস 
করিলে বলিতে হয়, দুর ভবিষ্যতে বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে তাপাঁকারে 
দেহস্থ করিয়! প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়! পড়িবে। 
সমোষ পদার্থের তাপদ্বার1! কাজ করাইতে হইলে যে বাহিরের শক্তি 
একাপ্ত আবশ্ক, স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-ম্যাক্স্ওয়েল্‌ সাহেব তাহা 
ক্বীকার করিতে চাহেন নাই। আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া 
ভাগ দিলে, তাপের বুদ্ধির সহিত তাহার চাঁপের নি বৃদ্ধিপ পায়। ৷ এই 
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চাপবৃদ্ধির কারণ-প্রমন্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি সিদ্ধাস্ত (7009810 (7৪০৫5 
91 8৪89৪ ) খাড়া করিয়াছেন। 
ইহা! হইতে জানা! যায়, বাম্ববীয় পদার্থের অপুগুলি সর্বধাই ভীমবেগে ৷ 
ছটাছুটি করে, এবং আবদ্ধ হইয়া! পড়িলে পরম্পরকে ধাস্ধা দিয়া ও পাজের 
গায়ে আঘাত করিয়া একটা চাপের স্ৃষ্টি করিতে থাকে । ইহাই বায়বীয় 
পদার্থের চাপ। ভ্ভাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে এ আণবিক বেগের পরিমাণও 
বৃদ্ধি পায়। কাজেই, তখন ধাক্াগুলিও খুব প্রচণ্জভাবে চলিতে থাকে ও 
সঙ্গে সঙ্গে চাপও অধিক হইয়া ঈাড়ায়। হিসাব করিলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট 
উ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের অগুর গতি গড়পড় তায় টিক একই থাকে কিন্ত 
প্রত্যেক অণুর গৃতি পরীক্ষা করিলে কাহারো গতি কম ও কাহারো 
“বেশী হইতে দেখা যায়। 
সমো বায়বীয় পদার্থের অধুগুলিকে এই প্রকারে বিবিধ গতিতে 
চলিতে দেখিয়া, সমোষণ করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হইয়া! গেল তাহা! 
ম্যাক্সওয়েল সাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 
সমোষ্ক বায়বীয় পদার্থ হইতে ভ্রুতগামী অণুগুলি যদি পৃথক হইয়া দাড়ায়, 
. তবে নিশ্চয়ই দুই দল বিচ্ছিন্ন অণুরাশির মধ্যে দ্রুতগামীর দ্বার! কিছু কাজ 
করিয়া লওয়৷ যাইতে পারে। স্ৃতরাৎ সমোষ্ণপদার্থস্থ শক্তি যে একেবারে 
অক্ষম, তাহা বল। যায় না। 
কলার্ক-ম্যাক্স্ওয়েল সাহেবের পূর্বোক্ত স্থ্ধুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদটিকে 
সকলেই য্থার্থ বলিয়৷ অবনতমন্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু 
কেবল বায়বীয় পদার্থের অতি সুক্ষ লক্ষ লক্ষ অণুর গতি লইয়া যে 
সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা, তাহা গ্রকৃতির বৃহৎ বৃহৎ কার্যে থাটিবে কি না, এবং 
কোন চতুর শিল্পী এ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইবার জন্য যন্ত্রনির্ধাণে 
সক্ষম হইবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কাজেই, ম্যাকৃস্ওয়েল্‌ 
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সাহেবের প্রতিবাদদত্বেও জগতের ভয়াবহ পরিণামের অশঙ্কা অন্দু্ 
রহিয় গিয়াছিল 1 ৪ 

ইউরেনিয়ম্‌, রেডিয়মূ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও তেজো- 
নির্গমন (1389105901৮ ) আবিষ্কার হওয়ার পর পদার্থতত্বের উপর 
যে এক নূতন আলোক আদিয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা পাঠক অবশ্যই 
শুনিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে, পদার্থমাজ্ই 
বয়োগধন্থা ও তেজোনির্গমনক্ষম। অর্থাৎ হাইডোঞ্জেন, অক্সিজেন, লৌহ, 
তাস, সীসক প্রভৃতিকে যে আমরা মূল জড়পদার্থ বলিয়া আনিতেছিলাম, 
তাহারা মুলপদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্টুন্‌ ( 7160007) নামক এক 
মতি শুক্র পদার্থ ত্যাগ করিয়া বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে শক্তিতে, 
টলেক্ট নৃগুলি জোট বীধিয়া নানা পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাও 
বয়োগকালে তাপাকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যাপারে 
'বজ্ঞানিকদিগের মনে আর এক নৃতন আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। সকলে 
চাবিতেছেন, বুঝি দুর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের মুল উপাদান সেই 
'লেক্টনে পরিণত হইয়া যায়। 

এই আশঙ্কার পঞ্চার হইলে বৈজ্ঞানিকগণের মনে হইয়াছিল, গুরুভার-" 

শিষ্ট পদার্থ যেমন শক্তি ত্যাগ করিয়া ইলেক্ট নে বিষুক্ত হইয়া পড়িতেছে, 
ই প্রকার এ বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট ন্গুলি সেই পরিত্যক্ত শক্তি আহরণ করিয়া 
ভন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? অনুসন্ধান আরস্ু হইয়াছিল, 
বং সম্প্রতি বিয়োগজাত ইলেক্ট ন হইতে পদার্থের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা 
দখা গিয়াছে। 

পাঠক অবশ্ঠই জানেন, রশ্রিনি্বাচনযন্ত্র (90996209০01) সাহায্যে 
[তি দুরব্তী নক্ষত্রজগতেরও খবর আমরা ঘরে বসিয়। জানিতে 
রি। জ্যোতিক্ষগুলির প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে 
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কোন্‌ কোন্‌ গণার্থ গ্রজলিত হইতেছে, এ বন্ত্ধারা তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে। 
*অনেক নীহারিকাময় জ্যোতিষ (19১2186) পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা 
গিয়াছে, সেগুলির জটিল উপাদান তাপ দাহায্যে বিধুক্ত হইয়৷ পড়িলে, 
যন্ত্রে কতকগুলি সরল পদার্থের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে 
তাহাই শীতল হইয়া পড়িলে নানা জটিল পদার্থের চিহ্ন দেখা যায় সুতরাং 
এখানে কতকগুলি মৌলিক জড়পদার্থ একবার নিযুক্ত হইয়া সেই বিয়োগ- 
জাত পদার্থ হইতে যে আবার নানা মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি করে, এ 
কথা স্বীকার করিতেই হয়। এই ব্যাপার ছাড়া হুবিখ্যাত রপায়নবিদ 
র্যামজে (31. 1111807 781058) সাহেব কয়েকটি পরীক্ষায় মৌলিক 
*গদদার্ঘকে স্পষ্ট প্দার্থান্তরে পরিবড্িত হইতে দৌখয়াছেন। | 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি পত্যই বিশ্বে উপাদানের বিয়োগের 
মঙ্গে সঙ্কে তাহাদের পুনর্গঠন চলিতেছে? মত্য হইলে বলিতে হয়, 
বিশবস্থ পদার্থ মমোণ হইয়া আর ৃষ্টিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্ত 
প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্াগি দিতে পারেন নাই। 
জ্রোতিষক-পযাবেক্ষণে ও. অধ্যাপক র]াম্জের পরীক্ষায় পদার্থের পুনগ্ঠিনের 
আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া এখন স্পষ্ট উত্তর 
দেওয়া অসম্ভব । সমোষপদার্থস্থ শক্তির কাধ্যক্ষমতার কথা কার্ক- 
ম্যাকৃম্‌ওয়েল দাহেব বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটি এত অপরীক্ষিত 
ব্যাপার যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও কোন কথা বলা চলে না। 
কাজেই, এই প্রশ্নের স্ুমীমাংসার জন্য কিছুদিন কোন এক ভবিষ্ত আবিষ্কারের 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। প্রতীক্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে। মহাবিষ্কারটির ছায়৷ দেখা দিয়াছে, শীঘ্ুই তাহার সুম্পষ্ট 
পূ্যুদ্তি দেখা যাইবে। যে নকল মহানত্যের দাক্ষাৎ পাইয়। আমাদের 
অতি-প্রাচীন খষিরা বলিয়াছিলেন-_ 


১৬৬ গ্রকৃতি-পারিচফ় 
গর্রক্ষেবেদং দর্ধম” 
“আত্যৈবেদং সর্ধমূ? 


আজ বনুসহশরবৎসর পরে হয়ত পাশ্চান্যপপ্তিতগণ বিজ্ঞানালোকে 
সেই সতাকে দেখিয়া বলিবেন, জগতের অঙ্টা যেমন অনস্ত এবং জরামৃত্যু- 
রহিত, তাহার স্ৃষ্টিও সেই-সকল-গুণমম্পনন। 


এইত গেল পাথবীর স্বাতাবিক মৃত্যুর কথা। এখন শীত্ ইহার 
কোন অপমৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিনা, আলোচনা কর! যাউক। মানুষের 
অপমৃত্যুর কাল যেমন ডাক্তার-কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া বলিতে পারেন 
না, সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিকের নিকট পৃথিবীর অপমৃত্যুর খবর পাওয়া যায় * 
না। প্রাচীন জ্যোতিযিগণ ধূমকেতুর ধাক্কা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া 
যথেষ্ট বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথায় তয় 
পাইবার কারণ নাই। ধূমকেতু নিজেই এমন লঘু যে, তাহার সংঘর্ষণে 
পৃথিবীর অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। অপমৃত্যুর তয় যাহাদের অধিক, 
ডাক্তার-কবিরাজের নিকট না গিয়া তাহারা দৈবজ্ঞের নিকট কর-কোষ্ঠী 
দেখাইয়। শাস্তি-হ্বশ্্যয়নের ব্যবস্থা করে। পৃথিবীর অপমৃত্যু সম্বন্ধে 
পুরাণকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরগণ কি বলেন, এখন আলোচ্য। 

আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত গ্রন্থে বণিত আছে £-- 


"ততো দিনকরৈদীতৈঃ সগ্ততিমন্তজাধিপ। 
পীয়তে সলিলং সর্ব সমুদ্রে সরিৎসৃচ। 
যঞ্চি কাষ্ঠং তৃণঞাপি শুষ্ং চান্তরঞ্চভারত | 
সর্বং তভম্মনাডূতঃ দৃশ্থাতে ভারতর্যত ॥ 
তওঃ সন্বর্তকে বন্থির্বাযুনা সহ ভারত। 
লোকমাবিশতে পূর্ববমাদিত্যরপশোধিত ॥ 


পৃথিত্বীয় পরিখাম রি 


ততঃ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রধিস্ত চ রসাতলম্‌। 
ও দেবদানবধক্ষাণাম্‌ ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ 
নিদহম্নাগলোকঞ্চ ঘচ্চকিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ। 
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্বং নাশয়তে কণাৎ ॥% 
মহাভারত, বনপর্ব | ১৮৮ অধ্যায়। ৬৫--৭১ ক্লোক। 
অর্থাৎ তারপর (প্রলয় কালে) দীপ্ত সাতটি হুধ্য নদী ও সমূঙ্সমুহের 
সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে। আর ও শু্ক,সমন্ত তৃণই তক্মীভূত হইয়া 
পড়িবে এবং তৎসহ সপ্তনূধ্য দ্বারা শুষ্ক পৃথিবীতে সংবর্তক নামক অগ্নি 
বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিবে । ইহা দেবদানধ- 
ধক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে। এই অগ্নিই নাগলোক ও পৃথিবীর 
অধংস্থিত দ্রব্য সমুদায় ও অপর পদার্থ মাত্রকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। 
থুষ্টানদিগের ধশ্বগ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে £-_ 
$]1079051) (06 1181)9 01 079 [00010 91181] 109 98 076 11811 
0 006 8010, 800 1181)0 01 01)6 ৪00 81781] 1)9 96৮701010 ৪৪ 11)9 
16176 01 96567) 089 11] 1116 08 1,070 10100801) 6176 1)769801) 
01119 [060]016) 8100 1981861) 0109 9606 01 011911 0100. 
198181) (01191). 30 ছ. 26) 
অর্থাৎ,_-সেই প্রলয়দিনে চন্দ্রালোক লুয্যালোকের স্তায় উজ্জগ 
হইবে এবং কুরধ্যালোক সাতদিনের একত্রীভূত আলোকের নায় মাতগুণ 
উজ্জ্বল হইবে । 
পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় দুইখানি অতি প্রাচীন গ্রস্থে পৃথিবীর পরিণাম 
সন্দ্ধীয় উত্তির এই প্রকার এক্য বড় বিম্ময়কর। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে পৃথিবী সম্বন্ধে খ্ষিগণ যে ভখিষাদবাণী করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা কি সম্ভবপর? একদল লৌক বল্লেন, দৈবধলে 


১৬৮ প্রকৃতি-পরিচয় 


বলীয়ান্‌ খরা অন্রাস্ত। স্থৃতরাং পৃথিবীর ধ্বংস যে শাস্তোক্ত প্রকারেই 
হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা এই শ্রেণীর লোকের যুক্িতর্কের উপর 
কোনও কথা বলিব না। যে একদল লোক বিজ্ঞানসাহায্য পূর্বোপ্লিখিত 
প্রাচীন উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহ্েন তাহাদের কথাই 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষ্ব। . 

এ মন্বন্ধে শেষোক্ত সম্প্রদায়ে দুইটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। 
কতকের মতে, ভূ-গর্ভনিহিত তাপই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হইবে। 
অর্থাৎ পৃথিবী নিজের তাপেই ভঙ্মীত্ত হইয়া পূর্বোক্ত প্রাচীন বাক্যে 
সাফল্য দেখাইবে। বলা বাহুল্য, এই দিদ্ধান্তটিকে কোনক্রমে বিজ্ঞান- 
সম্মত বলা যায় না। ভূ-গর্ভের ভাপ যে, ক্রমেই হান হইয়। আসিতেছে 
তাহার প্রযাণের অভাব নাই । কাজেই, সেই ক্ষীয়মাণ তাপদ্বারা অতি 
দুর তাঁবস্যতে পৃথিবীর আকস্মিক ধ্বংসসস্তাবনা, কোনো ঝৈজ্ঞানিকেরই 
কল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত নয়। এ দলের অপর বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, 
ষে হু্ধ্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, সে সুয্যই অবম্মাৎ প্রজ্লিত 
ইইস্ক। পৃথিবীর লয় দাধন করিবে । কথাট। আলোচ্য বটে। 

হৃষ্য অকস্মাৎ উজ্জ্লতর হইয়। পৃথিবীকে ধ্বংদ করিবে শুনিলেই, 
সৌরাকাশে প্রায় প্রতি বসরেই যে প্রবল ঝটিকাবর্ত উত্িয়া সৌর 
কলঙ্কাদির উৎপাত্ত করে, হাহা কথা আমাদের মনে আদিয়া পড়ে। 
এই সকল ঝটিকাবর্ত যে খুব বৃহৎ গতয়স্কর ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়াও আমরা ইহাদের প্রভাব বুঝিতে 
পারি। কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস হইতে পারে, এপ্রকার সৌরোৎ- 
গাতের একটু লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই নাই। স্বৃতরাৎ নুষ্যকর্তুক 

পৃথিবীর ধ্বংসসন্তা বনী থাকিলে, তাহার আভ্তান্তরীণ অগ্রি গ্বারা যে সে কাধ্য 
 কোনক্রমে সম্পন্ন হইবে না, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। হৃষ্যের 


পৃথিবীর পরিণাম ১৬৯ 


আকশ্মিক প্রজলনের জন্ত বহিঃস্থ কোন জ্যোতিষ্কের সহিত ইহার সংঘর্ষ 
একান্ত আবশ্ক। ইহা ছাড়া অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংস 
করিবার উপযোগী তাপ হৃধ্য মণ্ডলে জন্মাইতে পারে ন|। 

নৃতন নক্ষত্রের আকন্মিক আবির্ভাব £জাাভিঃশান্ধ্ের ইতিহাসে 
অভিনব ব্যাপার নয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃধরাশির নিকটবর্তী 
পার্সিযুদ্‌ (1875993 ) রাশিতে জ্যোতিধ্বিদ্গণ এ প্রকার একটি নৃতন 
নক্ষত্রের প্রজলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোন দুইটি অনুজ্জল জ্যোতিষ্কের 
সংঘর্ষে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইহারা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং আমাধের কুধ্য এ প্রকার কোনও জ্যোতিষের 
ধ্বক্কা পাইয়! জলিয়া উঠিতে পারে নাকি? 

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলি 
সৌরজগৎ হইতে এত অধিক দরে অবস্থিত যে, অতি দ্রুতবেগে ধাবিত 
হইলেও হাজার হাঞ্জার বৎসর আরতিবাহন না করিয়া দুধ্য নিকটতম 
তারকাটির কাছে উপস্থিত হইতে পারে না। 

দক্ষিণাকাশের সেপ্টারস্‌ (09080:49 ) রাশির একটি নক্ষত্রকে 
জ্োতিষিগণ আমাদের নিকটতম তারকা বলিয়! থাকেন । হির্সাব করিয়!] 
দেখা গিয়াছে, হুধ্য ধদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে ছুটিঘ আমাদের 
সেই নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে অগ্রসর হয়, তবে পথিমধ্যে প্রায় আশী 
হাজার বৎসর কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা । স্থুতরাং আশী হাজার বৎসর পরে 
কুধ্যের সহিত কোন নক্ষত্রের সংঘর্ষ হইবে কি না, তাহা এখন আলোচনা 
না করিলেও চলিতে পারে। ছুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে সৌরজগতের 
কোনও বিপদ আছে কি না, তাহাই প্রথমে আমাদের আলোচ)। 

জ্যোতিধিগণ বলেন, আমরা রাত্রিকালে নগ্ন চক্ষু দ্বারা বা দুরবীণ 
সাহাযো যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আর এক জাতীয় 


১৭০ প্রকৃতি-পরিচয় 


তারকা! সর্বদাই আকাশের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। আকার 
প্রকারে আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ কোর্স 
অনৈক্য নাই। বছুকাল তাপালোক বিকিরণ করিয়া অনুজ্ছবল হইয়া পড়ায় 
ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না মান্্র। ্ুতরাং এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে, এ প্রকার কোনও নিকটবর্তী অনুজ্জল নক্ষজের সংঘর্ধণে কুধ্য কি 
প্রজলিত হইয়া উঠিতে পারে না? ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণ 
বলিতেছেন,_যদি কোন সময়ে শৃধ্যের তাপাধিক্ো পৃথিবীর ধ্বংস সম্ভব- 
পর হয়, তবে আমাদের ষ্টিবহিভূত কোন অনুজ্জল তারকার সংঘর্ষেই 
তাহ! সংঘটিত হইবে। বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহ ঘেমন তাছাদের দু 
উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে করিয়া আকাশের এক দিক লক্ষ্য করিয়া চুটিয়া 
চলিয্নাছে, হুধধ্যও সেই প্রকার সমস্ত মৌরপরিবারকে সে লইয়া, আকাশের 
একদিক লক্ষ করিয়া ছুটিয়াছে। কুরধোর এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর, গতির দিক্‌ লইয়া পণ্ডিতসমাজে কিছুদিন তর্ক-বিতর্ক 
চলিয়াছিল। সম্প্রতি তকদঘন্বের অবসান হইয়াছে এবং সকলেই একবাক্যে 
বলিতেছেন, মৌরজগণৎ প্রতি সেকেে দশ মাইল বেগে লাইরা (1:78) 
রাশিস্থ অভিজিৎ (0988) নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়৷ ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থতরাং 
সূর্য ও অতিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে কোনও অন্ুজ্জল মৃত নক্ষত্র 
নৌরজগতের গতিরোধ করিয়া দীড়াইলে, উভয়ের সংঘর্ষণে ঘে একট! 
বিকট আগ্নকাও উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

অধ্যাপক গোর্‌ (. ৪. 0076) একজন খ্যাতনামা ইংরাজ জ্যোতিষী। 
ভবিষ্ঠতে হৃধ্যের সহিত কোনও অনুজ্জবল নক্ষত্রের সংঘর্ষণ নিতাস্ত অসম্ভব 
নয় ভাবিয়া, তিনি এ সম্বন্ধে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি 
তাহার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। হৃধ্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তী 
ফোনওস্বানে ধর ন্যায় বুহৎ ও গতিশীল একটি অস্নুজ্জল নক্ষজের অস্তিস্থ 


পৃথিবীর পরিখাম ১৭১ 


কল্পনা করিয়া গণনা করা হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, এ কাল্পনিক 
নক্ষত্র ও ৃধ্যের পরষ্পর ব্যবধান একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না হইলে, 
আমর! পৃথিবী হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব পধাস্ত জানিতে পারিধ না। এই 
ব্যবধানে এটি কুর্ষেযর আলোকে আলোকিত হইয়া, একটি নবম শ্রেণীর 
তারকার স্তায় আমাদিগকে দেখা দিবে। | 

দুইটি গতিশীল পদার্থ পরস্পরের নিকটবস্তী হইতে আরস্ত করিলে, 
মহাকর্ষণের নিয়মানমারে তাহাদের যেগ দ্রুততর, হইয়া আসে। গতি- 
বিজ্ঞানের এই নিয়ম অবলগষনে হিসাৰ করিয়া দেখা গিয়াছে, গৃধ্য ও সেই 
কল্িত নক্ষত্রের ব্যবধান দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি মাইনে 
পরিণত হইতে প্রায় বারো বৎমর অতিবাহিত হইবে, এবং সেই সময়ে 
নক্ষত্রটিকে আমরা! পঞ্চম শ্রেণীর তারকার স্টায় উজ্জল দেখিতে থাকিব 
পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র খুব উজ্জল জেযোতিফ নয়) স্তর়াং কুর্যোর এত নিফটে 
আসিয়াও সেটি'অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে 
না। কিন্তু ইহার পর ব্যবধান এত দ্রুত কমিতে আয়ত্ত করিবে থে, 
পরবর্তী চারি বৎসরের মধ্যে নক্ষত্রটি বৃহস্পতির কক্ষার নিকটবর্তী হইয়া 
উজ্জ্লতায় দুইটি শুক ও চারিটি বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া ঈলাড়াইবে। 
দ্বিতীয় চন্দ্রের স্ঠায় ইহাকে আকাশে উদ্দিত দেখিয়! এই ময়ে ধরাবাসী- 
াত্রেরই বিশ্মিত হইবার সম্ভাবনা। 

ইহার পর সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রাটির নিকটব্তাঁ 
হইতে আবস্ত করিবে, গোর সাহেব তাহারে! হিসাব করিয়াছেন। এই 
গণনায় দেখা যায়, ৫১ দিনে পৃথিবীর কক্ষা অতিক্রম করিম পরবর্তী 
অষ্টাহের মধ্যে সেটি এত প্রবলবেগে হৃয্যে আসিয়া ধাক্কা! দিবে যে, সেই 
সংঘর্ধজাত তাপ হবার সৌরজগৎ মুহূর্তে এক নীহারিকায় গধাবদসিত হইয়। 
পড়িবে। 


১৭২ প্রকৃতি-পরিচয় 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে, স্ধ্যের উপর পড়িবার পূর্বে সংহারক 
নক্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী হইবে, তখন ইহার টানে পূর্িধীর 
কোনও অনিষ্ট হইতে পারে কিনা ? গোর্‌ সাহেব এ হম্বন্ধেও পৃথক্‌ গণনা 
করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রটি যদি হুধ্যের গন্তব্য পথ 
ধরিয়া কোন বৎসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী হয়, তাহা 
হইলে স্ুুধ্যের উপর পড়িবার পূর্ব্বেই নক্ষত্রটি বারা পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত। 
এই অবস্থায় তারকাটি এত জোরে পৃথিবীকে টানাটানি করিতে থাকিবে 
যে, স্থধ্য কোন ক্রমেই সেই টান্‌ সাম্লাইতে পারিবে না। নক্ষত্র বক্র 
গতিতে মৌরজগতে প্রবেশ করিলে, আমাদের পৃথিবীর অবস্থ। কি প্রকার 
হওয়ার সম্ভাবনা, গোর্‌ সাহেবের গণনা! দৃষ্টে তাহাও জানা যায়। রাই 
গণনায় নাক্ষত্রিক নংঘর্ষণ হইতে সৃধ্যের মুক্তির সম্ভাবন! দেখা যায়, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের ক্ষুত্্র পৃথিবাঁটি যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে, তাহা 
. কোন ক্রমেই মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাভারতকার।ও 
বাইবেলের লেখক বু শতাব্দী পূর্বের, পৃথিবীর পরিণাম সঙ্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত 
ধাড় করাইয়াছিলেন, তাহা একবারে অসম্ভব নয়। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণেকব 
উপযোগী অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায়, আকাশের কোন্‌ অংশে কতগুলি 
নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে । এজন্য এখন অতি সহজেই 
নৃতন জ্যোতিষ্বের আবির্ভাব তিরোভাব ধর! পড়িয়া যায়। সৌরজগতের 
গন্তব্য স্থান সেই লাইর! রাশিতে বছ অনুসন্ধান করিয়াও অগ্ভাপি কোন 
নৃতন নক্ষত্রের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং গোর্‌ সাহেবের 
কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে 
 গুরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্ংদ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। 


সপ পপর 


জীবের জন্মকাল 


এই জলম্থলময় পৃথিবী কতা্দিনপূর্ব্রে জীববাসের উপযোগী হইয়া- 
ছিল, তাহা স্থির করিবার জন্ত গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা 
করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ নানা জ্যোতিষ্কলোকে অগ্নিতৃক ও 
শিলাময় জীবের কল্পনা করিয়াছেন; বলা বাছল্ম, এগুলি কেবল কর্পনা- 
প্রন্থত। পৃথিবীতে কোনকালে এ প্রকার জীব ছিল কি না, আমরা 
তাহার আলোচন! করিব না| যাহাদের শরীর সেই নাইট্রোজেন-ঘটিত 
জীধসামগ্রী (27060015872) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা বায়ু বা জলস্থিত 
অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে, আমরা এখানে তাহাদিগঞ্ষে জীব, 
বলিব। লোকাস্তরে বা গ্রহাস্তরে কোন অদ্ভূত জীব আছে কি না এবং 
তাহাদের কোন বংশধর কোন কালে আমাদের পৃথিবীতে বাসা বীধিয্বা- 
ছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়। 
প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর জীবগুলিকে বাচিয়া থাকিতে 
হইলে, তাহাদের আবাসভৃমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল হওয়া আবস্তক। 
ইহা না হইলে কোন জীবই টিকিয়া থাকিতে পারে না। চতুষ্পার্শ যদি 
বরফের ন্যায় শীতল হয়, তবে সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় জীব বায়ুর অঙ্গারক বাম্প 
গ্রহণ করিয়৷ পুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই, সে অবস্থা জীববামের 
প্রতিকূল। উষ্ণতার মাত্র! পঞ্চাশ ডিগ্রর উপরে উঠিলে উত্ভিদ্কে মৃতগ্রায় 
হইতে দেখা যায়। মুৃতরাং এই অবস্থাকেও কখন জীববাসের উপযোগী 
বলা যায় না। অগ্রে উত্ভি? এবং পরে প্রাণী। কারণ উত্ভিদ হইতেই 
প্রাণীর উৎপত্তি এবং উদ্ভিদের অগ্তিত্ব লইয়াই প্রাণীর অস্থিত্ব। স্থৃতরাং 
১৭৩ | 


১৭৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


উষ্ণতার এ ছুই সীমার বাহিরে যদি উদ্ভিদের স্থটি অসম্ভব হয়, তবে 
প্রাথমিক প্রাণীরও তাহাতে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া ঈড়ায়। 
এধন প্রশ্নটি দেখ সহজ হইয়া আদিল। তাপ বিকিরণ করিতে 
করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্‌ সময়ের উষ্ণতার উত্ত 
ছুই সীমার মধ্যবর্তী হইয়াছিল, এখন তাহাই বিচাধ্য। তাছাড়া 
করনি, দিনরান্ধির পরিমাণ ইত্যাদির উপরও হখন জীষের জীবনমৃত্ার 
ব্যাপার নির্ভর করে, তখন পৃথিবীর এই প্রারুতিক অবস্থাুলি কোন্‌ 
.সষয়ে ঠিক এখনকার যণঙ হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা আবশ্যক । 
জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল-নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিধিগণের শরণাপন্ন 
ওয়! বৃথা। তবুও দিবারাত্রির তেদে এবং মৌর তাপালোকের পরিমাণাদি 
ঘবারা জীবের স্বাস্থা নিয়মিত হয় বলিয়া, এ লগ্বন্ধে জ্যোতিষিক মতামত 
গ্রহণের প্রয়োজন দেখা যায়। 
_. জ্যোতিষিগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞান্য এই যে, আমরা 
এখন দিবা ও রাত্রির যে একটা স্থন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, তাহা 
কি পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়৷ আসিতেছে ? 
এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন, দিবারান্রির বিভাগ জ্যোতিঃশান্তরের 
হিসাবে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। অধিক দিনের কথা নয়, সাতাইশ 
শত বৎসর পূর্ব্বে বাবিলনের জ্যোতিিগণ, ষে হিসাবে গ্রহণাদির গণন! 
করিয়া গিয়াছেন, এখন আর সে হিসাবে গণনা চলে না। সেই প্রাচীন 
হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর আবর্ভুনবেগ (80%৪- 
707) স্পষ্ট অধিক ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্িগুলা ছোট ছোট 
.ছিল। জ্ুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিযাঁ আভাম্স্‌ (8৫803) সাহেব গণনা করিয়া 
দেখাইয়াছেন, এখনও পৃথিবীর আবর্তনবেগ প্রতি শতাবীতে বাইশ সেকেও 
কমিয়া কমিয়া আদিতেছে। পরিমাণটা খুবই অল্প বটে কিন্তু বু শতান্বীতে 


জীবের জন্মকাল ১৭৫ 


এই ভিলগুলি জমিজাই ভাল হইয়! ঈাড়ায়। সুতরাং দূর অতীতকালে 
পৃথিবী যে, ঘত্ান্ত প্রবল বেগে আবর্তন করিয়া তখনকার দিনরাত্রি- 
গুলিকে খুব ছোট করিয়া তুলিত, তাহা সুনিশ্চিত । 
আবর্ডনবেগ ক্রমে মন্থর হইয়া কোন্‌ সময়ে এখন্কার মত দিবারাজির 
বিভাগ করিয়াছিল, এখন আলোচনা করা যাউক।. কোন বর্ডলাকার 
কোমল জিনিসকে লা র মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাছার উপ ও নীচেকার 
শগুলা কেন্দ্রাপনারণী শক্তিতে ( 0970118৪৪110768) গোলকের 
মাঝামাঝি অংশে জমা হইয়! তাহাকে চেপ্টা! রিয়া দেয়। আমাদের 
পৃথিবীর আকার অবিকল এ চেপ্টা গোলকের মত হইয়া ফীঁড়াইয়াছে। 
পৃথিরী ষখন কোমল অবস্থায় ছিল, উহ্হার ধৈনিক আবর্তনগতিতে উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী স্থানের যত গলিত শিলামৃত্বিকা বিধুব প্রদেশে 
আসিয়া জমা হইত। তার পর এই অবস্থাতে জমাট বীধিয়া যাঁওয়ায়, 
পৃথিরীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকৃটা তখনকার মত চাপা থাকিয়া গিয়াছে। 
চাপার পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর উত্বর-দক্ষিণের ব্যাস 
পূর্ব-পশ্চিমের ব্যাস অপেক্ষা মোটে সাতাইশ মাইল কম। ইহা হইতে 
স্বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড কেলতিন্‌ (91510) গণনা করিয়াছেন, দশ কোটি 
কসর পূর্বের পৃথিবী জমাট বাধিতে আবম্ত করিয়াছিল। ইহার পূর্বের 
জমাট বাঁধিলে সেই সময়ের প্রবল আবর্তনবেগে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ 
আরও চাপা হইয়া গড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ দশ কোটি 
বৎমর পূর্বে পৃথিবী কখনই জীবের আবাসভূমি ছিল না। 
লর্ড কেলভিন্‌ এই গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাঁপবিকিরণ 
করিতে করিতে কত কালে পৃথিবীর পৃষ্টদেশ শীতল হইয়া বর্তমান অবস্থান 
আসিয়াছে, তিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, 
পূর্বোক্ত গণনাফলের নহিত এই গণনার ফলের এক্য দেখা গিয়াছিল। 


১৭৬ প্রক্ৃতি-পরিচয় 


হিসাবটি অতি সহজ। ন্ুড়্জ খনন করিয়া ভৃগর্ভের উত্তাপ পরিমাপ 
করিতে গেলে দেখা ষায়, প্রতি পঞ্চাশ বা ফাট ফিটে সুড়ন্গের উত্তাপ এক 
ডিগ্র করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাঁয় 
ষে, পৃথিবীর উপরের স্তরগুলি ভিতর হইতে যে তাপ টানিয়! লয়, তাহা 
স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে না। শ্তরপরম্পরায় এ তাপের এক অজস্র বিকিরণ 
আহষ্টি চলিয়া আমিতেছে। আমাদের পৃথিবী বৎসরে ষে তাপ বিকিরণ 
করে, লর্ড কেল্তিন্‌ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন। স্ৃতরাং অত্যু্ণ 
গলিত অবস্থা হইতে স্বাধুনিক অবস্থায় আমিতে পৃথিবী কত কাল 
অতিবাহন করিয়াছে, এই হিসাবে তাহা স্থির করা যায়। 
যাহা হউক, ছুই গণনায় একই ফল দেখিয়া লর্ড কেল্ভিন্‌ বড় বিস্মিত 
হইয়াছিলেন এবং দশ কোটি বৎসর পূর্বের যে পৃথিবী জীববাসের সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী ছিল, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা কর! 
যাইতে পারে, দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জীবের বাস ছিল না 
সত্য, কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে ইহাতে জীবের উৎপত্তি আরস্ত হইয়াছিল, 
তাহ] কি অন্গমান করা চলে না? লর্ড কেল্তিন শীতাতপ ও জন্লস্থলের 
ক্রমিক সমাবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছিলেন, জীবরাজোর প্রতিষ্টা 
কখনই দুই কোটি বৎসরের পূর্বে হয় নাই। দশ কোটি বৎসর পূর্ণ 
কুটির অভিব্যক্তি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে 
এবং তৃপৃষ্টের দর্বাংশ ভ্রীববামোপযোগী হইতে উহার পর আট কোটি 
বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল। 
লর্ড কেল্তিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভূ-তত্ববিদ্গণের মনের মত হয় 
নাই। জীবরাজোর প্রতিষ্টাকাল নির্ধারণের জন্য ইহারা আর এক প্রথার 
নৃতন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, 
তৃগর্ভ পরীক্ষা করিলে পরে পরে সজ্জিত নানা স্তরে প্রাচীন ও আধুনিক 


জীবের জন্মকাল ১৭৭ 


বু জীবের কঙ্কাল দেখা যায়। স্তবতরাং সেই সকল স্তরের উৎপাত্তকালে 
ফে পৃথিবীতে জীবের অগ্তিত্ব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা ধাইতে 
পারে। জীবকন্কালবিশিষ্ট শুরগুলি কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রথমে 
তাহাই অব্ধারণ করিবার জঙ্থা ভূততববিদ্গণ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 
ভূগা্তর এক লক্ষ ফিটের নীচে আর জীবকস্কাল পাওয়া যায় না। সুতরাং 
এই একলক্ষ ফিট সর জমিতে যত বৎসর লাগে, অন্ততঃ দেই সমস্থ 
জীবের জম্ম হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভৃতত্বাবদ্গণ এই 
প্রকারে জীবের জন্মকাল নির্দেশ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, কস্কাল- 
বিশিষ্ট নি্নতম সুরে যে মকল শিলামৃত্তিকা আছে, তাহাদের সংস্থানে 
স্থালবিশেষে সাত কোটি হইতে সত্তর কোটি বতমর লাগিয়াছে। স্বৃতরাং 
দেখা যাইতেছে, ভূতত্বের মতে সত্তর কোটি বৎসর পূর্বের আমাদের 
পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল। 

ভূততবব্দ্গণ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্টের উপর ধড়াইয়া লঙ বৈরনের 
গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন । গত কয়েক বৎসর ধরিয়! উক্ত দুই 
দল পণ্ডিতের কলই অবিরাম টলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব স্থীকাত্ব 
করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অন্রান্ত হইলেও যে সকল স্বীকৃত তত্ব 
(19418) লইয়া দুই দূল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ভ্রম 
দেখা যায়। লর্ড কেল্ভিন বাবিলনীয় জ্যোতিষিগণের হিলা বপরীক্ষায় 
পৃথিবীর আবর্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ধারয়া লইয়াভিলেন ॥ 
কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের মধো কাহার বেগ কিয়া আসায় প্রাচীন ও 
আধুনিক জ্যোতিবিগণের ঠিমাবে অনৈকা উপস্থিত হহয়াছে। তাহা লর্ড 
কেল্তিন ম্পষ্টতঃ দেখাইতে পারেন নাই। তারপর তিনি পৃথিবীর 
বর্তমান আকার ও তাহার জমাট বাধিবার সময়কার আকার অতিন্ন 
বলিয়! যে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপাত চলে। 

ঢা. 1১ 


১৭৮ প্রকৃতি-পরিচয় 


জমাট হওয়ার পর পুথিবীর আকারের যেকোন পরিবর্তন হয় নাই 
একথা কোন বৈজ্ঞানিকই সাহদ করিয়া বলিতে পারেন না। ভূ 
হইতে কেন্দ্রের দিকে নামিলে উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সতা, কিন্তু ভূপষ্টের 
সকল অংশেই যে একই গাত্রায় উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষা সিদ্ধ 
প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাছাড়। রেডিয়মূ নামক যে 
তেজোনির্গমনক্ষম এক ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে, তাহ! যদি ভূগর্ভে 
অধিক পরিমাণে থাকে তাহা হইলেও কেল্ভিনের গণনায় ভুল আনে । 
স্ৃতরাং গভীরত। বৃদ্ধির সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ভডাগ্র পারমাণ 
তার বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্ভিন্‌ যে গণনা করিয়াছেন, 
তাহা নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত বলা যায় ন। ভূতত্বব্দ্গণের গণনার স্থলেও 
এ প্রকার অনেক দোষ দেখ] যায়। কাজেই, জাবের জন্মকাল সম্বন্ধে 
উক্ত ছুই মতবাদের মধো কোন্টি সত্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। 
সম্প্রতি কয়েকজন বিখ্যাত জীবতত্বাৎ পূর্বোক্ত প্রতিছবন্দীদিগের' 
মাঝে দাড়াইয়া অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা কারবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহাদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অভিবাক্তির একটা 
কাল নির্ণয় করিয়া নিষ্নতম জীব কতাঁদনে আধুনিক উচ্চতম জীবে 
গরিণত হইয়াছে, হাহা দ্েখাহবেন | কিন্তু জীব স্বভাব: কতাঁদনে 
ভিব্যক্তির পথে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা কোন জীবতত্ববিৎ অন্ত্রমান 
করিতে পারেন নাই । কাজেই, চেষ্টা বার্থ হইয়া পড়িয়াছিল জাবের 
এন্মকাল নির্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ককোলাহলের স্ুচন! 
হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহা! এখন কেহুহ বলিতে পারিতেছেন 
ন।। 


ও জীবের জন্ম 


জীব হইতে জীবের উৎপত্ভি হয়। কিন্তু অটজব জিনিস হইতে 
জীবের উৎপাত্ত হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া প্রায় চারিশত 
বদর ধরিয! বৈজ্ঞা িকদিগের মধ্যে খুব আলোচনা! চলিতেছে। প্রতি 
বতমরেই এই ব্যাপারের নৃতগ নূতন তথা গ্রকাশ হইয়| পড়িতেছে। 

একটা কথা আছে--“নালৌ মুন্ান্ত মতং ন ভিন” | আমাদের 
বৈজ্ঞানিকগণ খাঁ না হলেও তাহাদের মতের মধো ধিজনোচিত 
ষথষ্ট বৈচিত্রা থাকে । যাহা হউক, যখন প্রশ্ন উঠিল,_জীব কি কেবল 
জীব হইতেই প্রস্থত? তখন একদল পণ্ডিত তাহাতে “হা দিলেন এবং 
আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক “না” বলিয়া একটা বুহৎ দল গড়িয়া তুলিলেন। 

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে & “না”-বাদীর দলটি খুব পুষ্ট ছিল। . 
ইহার! উচ্চকঠে বলিতেন, প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে পিত্মাতৃত্ 
আবশ্যক হয় না, আমাদের লখক্ষে নিয়তই অজৈব পদার্থ হইতে আপনা 
হইতেই জীবের জন্ম হইছেছে। ইহার উদাহরণ চাহিলে তাহারা 
বলিতেন, মুত জীবের দেহ কিছুদিন রাখিয়া দা, কয়েকদিন পরে দেখিবে, 
তাহাতে ছোট-বড নানা প্রকার পোক' জন্িগ্নাছে। এই সকল কাঁটকে 
কখনই মুত জীবের বংশধর বলা যায় না, স্থৃতরাং মেগুলি যে আপনা 
হইতেই গলিত জীবদেহে উৎপন্ন হয়, তাহ আর অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। | 

সপ্তদশ শতবার প্রথম তাগে হেল্ণ্ট ($011]0001) নামক 
জনৈক বৈজ্ঞানিক ম্বতোজননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাত 
করিয়াছিলেন। ইছার অশেষ কীন্তি আজও তীহার নানা পুস্তকে 


০০ 


১৮০ প্রকৃতি-পরিচয় 


লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । স্বতোজননের উদাহরণ দিতে গিয়। ইনি বলিয়া- 
ছিলেন, একটি পাত্রে কতকগুলি ধান্য বা গোধুম রাখিয়া একগ 
অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র দ্বারা যদি তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, তবে একুশ দিন্‌ 
পরে দেখিবে, বন্ত্ের দুর্ন্বীবাঙ্প শস্যের সহিত মিশিয়া বড় বড় মুষিক 
উৎপন্ন করিয়াছে । এই বৈজ্ঞানিকটি দুরগন্ধকেই স্বতোজননের মূল কারণ 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । জণ্যভমির নীচেকার দুগন্ধময় বাম্পই ভেক, 
জোক ও নানাজাতীয় মত্ক্াদি উৎপন্ন করে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, যে সময়ে হেল্মন্টের ন্াঁয় বৈজ্ঞানিকগণ 
তর্ক-জাল বিস্তার কারয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপতা করিতে ছিলেন, তখন 
বিজ্ঞানের কোন কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মত ছিল না। ৮&:ষ 
দুই একজন বৈজ্ঞানিক স্বতোজননের বিরোধী ছিলেন, হেলমণ্ট-প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদিগের উচ্চ কোলাহলে তাহাদিগকে নির্বাক হইয়া থাকিতে 
_ হইয়াছিল। 

স্বতোজননবাদীদগের এই প্রাবান্া কতকাল হইতে চলিগ! 
আসিতেছিল), তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন । তবে সগ্রদশ শতাববীর 
শেষকালে বিখ্যাত ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রেডি গাহেব (78708300 
1601) উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ঈাড়াইলে যে এ দলের অর্ধংপতন 
হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। 

রেডি সাহেব এক খণ্ড মাংস ও একণানি হুচ্ছম বস্ত্র হাতে করিয়া 
বৈজ্ঞানিক সমাজে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কেবলমাত্র এ 
ছটি জিনিসের সাহায্যে স্বতোজননবাদিগণের সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রতিপন্ন 
করিবেন । মাংসথগুটিকে একটি পাত্রে রাখিয়া, তাহার মুখ কুষ্ম বত 
দ্বারা আবৃত করা হইল। মাংস গলিত হইয়া গেল, কিন্ত তাহাতে কাঁট 
উৎপন্ন হইল না! 


& 


জীবের জন্ম ১৮১ 


এই সহজ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক সাধারণ বুঝিলেন, গলিত মাংস হইতে 
প্টেকা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় মক্ষিকা বাহির হইতে 
আসিয়া মাংসের উপর অণ্ড প্রসব করিলে, তাহা হইতেই কীট উৎপন্ন 
হয়। ম্বতোজননবাদিগণ এই পরীক্ষায় নির্বাক হইয়া পড়িলেন। 

আমরা থে সময়ের কথ। বালতেছি, তথন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্তাবন হয় 
নাহ । রোড নাহেবের মূত্র অনেকদিন পরে, বস্ত্রাবৃত পাত্রের গলিত 
মাংস অথুবাক্ষণ যন্ত্রথারা পরীক্ষ! করিয়া দেখা গিয়াছিল, মক্ষিকার গমনা- 
গমন রোধ করায় মাংসে বড় পোকা জন্মিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে 
ছোট ছোট আগুবীক্ষণিক কীটের অভাব নাই। ইহাতে স্বতোজননবািগণ 
অ[বার এক স্থুযোগ পাইলেন। তাহার দল বাধিয়া বলিতে লাগিলেন, 
বাহিরের কাটাদি হইতে কখনো মাংসের কাঁট উৎপন্ন হয় না, নচেৎ বন্ত্রধ্ 
বারা পাত্রের মুখ আবদ্ধ রাখিলেও সহন্্র সহম্ কষুত্্ কাট দ্বারা মাংস আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িবে কেন। কিন্তু রেডির শিশ্তুগণ আবার শীদ্্ই স্বতোজনন- 
বাদিগণের ক্রোধ করিয়াছিলেন ইহার! মাংসখগটিকে কিছুকালের জন্ঠ 
ফুটন্ত জলপৃণ পাত্রে রাখিয়া, এ অবস্থায় পাত্রের মৃখ গলিত ধাতু বা কাট 
দ্বারা দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, মাংসখণ্ডে 
দ্-বৃহৎ কোন প্রকার কীটই উৎপন্ন হয় নাই । গলিত মাংসস্থ কীটগুলি 
যে, স্বতোজাত জীব নয়, এই পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়! গিয়াছিল। 

রেডির শিল্বগণ পূর্বোক প্রকার নানা পরীক্ষায় ধন স্বতোজননবাদের 
মুলোচ্ছেদের উদ্যোগ করিতেছিেন, সেই সময়ে জৈব পদার্থের পচন সন্ধে 
একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রদিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্(9010) সাহেব 
এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি বলিতেন জৈব ও অজৈব পদার্থের 
উপাদানের মুলে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। আমরা যাহাদিগকে 
জৈব পদার্থ বলি,তাহাদের প্রত্োকটিই কতকগুলি অতি সুঙ্্ নুন জীবাণু 
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থা; ] গঠিত। । অব জিনিসের গঠনে অবস্ত এই জীবাণু আবশ্ক হয় না। 
জব জিনিস ষখন মজীব থাকে, তখন তাহাদের দেহের দেই জীবাণুগুল 
বেশ জোট বীধিয়া. থাকিতে পারে। কাজেই, তখন আমরা 
তাহাদের অস্তিত্বক্ষণ দেখিতে পাই না। জীব মরিয়াগেলে যখন তাহার 
গঠনোপাদান অর্থাৎ সেই জীবাগুগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরন্ত 
করে, তখন তাহাদের কাধ্য দেখা ষায়। বুফন্‌ সাহেবের মতে গলিত 
মাংসস্থ আগুবীক্ষণিক কীঁটগুলি দেই বিচ্ছিন্ন জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। রেডির শিশ্তগণের পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, আবদ্ধমুখ পাত্রস্থ 
মাৎদ গলিত হইয়াও কীট উৎপন্ন করে না, তখন পূর্বোক্ত মতবাদটির 
উপরেও ঘোর অবিশ্বান আসিয়া দাড়াইয়ািল। 2 
জগছ্িখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ (1608 ) সাহেবের নাম পাঠক 
অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইনি নানা পদার্থের পচন ও গেঁজানো (ঢা01)610 
6৪01902) প্রসঙ্গে প্রথমে অনেক গবেষণ! করিয়াছিলেন । ইহার ফলে স্থির 
হইয়াছিল, বায়ুর আক্সজেন বাষ্প উদ্ভিদ বা প্রাণীর মুতদেহের সংস্পর্শে 
আসিলে, অক্সিজেনের অগুমকল জীবদেহের অণুগুলিকে ভাঙতে আরম্ত 
করে এবং ইহ দ্বারাই জীবদেহ টি হইলে আমোনিয়া (48101001018), 
অঙ্গার বাম্প ইত্যাদি প্রস্তুত হ 
বাতানে উন্মুক্ত না রাখিলে কোন জিনিসের পচন স্থুরু হয় মা, তাহ। 
আমরা জানি । কিন্তু জৈব পদার্থমাত্রকেই বায়ুর সংস্পর্শে রাখিবামাত্র ষে 
তাহারা পচিতে আরম্ভ করে, একথা ঠিক ন়। চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি 
পদার্থ বায়ুতে বনুকাল উন্মুক্ত রাখিয়া দিলেও সেগুলি বেশ ভাল 
অবস্থাতেই থাকে । কিন্তু তাহাতে কিঞ্ব বা পচন বীজ (56৪31) সংযুক্ত 
করিয়া দিলেই সেগ্তলি গেঁজিতে আরম্ত করে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়া লিবিগ সাহেব চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি জৈব পদাথকে প্রাণিদেহজ 





দাবের জর... .....+ ১৮৩ : 
জিনিস হইতে সপূর্ণ পৃথক বলিয়া স্থির রুরিযাছিলেন। 1. তিনি নিলি রি 
দি, চিনি, শ্েভসার প্রি গদার্থকে যখন আমরা (পচনবীজযুক্ত করি, 
তখন সেই বীর অগু ই সকল পদার্থের অপুকে তারা রিয়া 
পদ্দার্থান্তরে পরিণত করিয়া ফেলে এবং তাহাতেই আমরা দু দ্ধ ও শরববাকে ূ 
দধি ও মগ্কে পরিণত হইতে দেখি। 
রেডি সাহেবের শিল্পগণ বদন সবতোজনন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ডাই 
তাহার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা কারিতেছিলেন, তখন লিবিগের পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায় তাহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। ন্বতোজননবাদিগণ এই সুযোগে তাহাদের দল বেশ পুষ্ট 
করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং নব দিদ্ধন্ত অবলগ্থন করিয়া নিজীব পদার্থ 
হইতে সজীবের উৎপত্তির কথ! আবার নৃতন করিয়া |প্রচার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। 


স্বতোজননবাদীদিগের এই জয়োল্লাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। 
কুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাষ্ট'র (23০ ) সাহেব নানা জাতীয় কাঁটাধু 
ও জীবাণুর (৪881) অদ্ভূত কাধ্যের কথা প্রচার করিলে, তাহাদের দলের 
আবার নৃতন করিয়া অধঃপতন আরম্ত হইয়াছিল। পাষ্টরসাহেব লিবিগের 
দিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দুপ্ধী ও চিনির দধি এ মগ্তে 
পৰিব্িত তওয়া বাঁ মৃত জীবদেহের পচন বাপার অক্সিজেনের কাধ্য নয়। 
আকাশের বাযুতে সর্বদাই নানাজাতীয় অতি কৃম্্ম জীবাণু ভাসিয়া 
. বেডাইতেছে, এইগুলি যখন মৃত জাবদেহকে আশ্রয় করে, তখন সাধারণ 
জীবের স্তায় তাহার! বংণ বুদ্ধি করিঞা মুতজীবের দেহটিকে গলিত করিয়া 
তুলে। দর্ধি ও মস্থেৰ উৎপত্তি জীবাণুর কাজ। ছুদ্ধের দধিবী্জ ও চিনি 
বা দ্রাক্ষারসের কি, সেই জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ও সকল 
জীবাণুর কয়েকটিমান্র দুপ্ধী বা শর্করায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত 


১৮৪ প্রকৃতি-পরিচয় 


জিনিসটাকে আচ্ছ্জ করিয়া ফেলে এবং তাহারা উক্ত জিনিসগুলিতে 
রাসায়নিক পরিবর্তন আনয়ন করে; পার্ট ব সাহেব স্থুকৌশলে বাযুস্থ সমগ্র 
জীবাণুকে নষ্ট করিয়া সেই বায়ুর তরে মাংস ইতাদি পচনশীল পদার্থ 
রাখিয়াছিলেন । মাংসের অণুমাত্র বিকার দেখা যায় নাহ। 

যে সকল ব্যাপার অবলম্বন কাঁরয়া প্রাচীন দল স্বতোজননের উদাহরণ 
দিতেন, পাষ্টর সাহেব পূর্বোক্ত প্রকারে নানা পরীক্ষায় একে একে প্রতোক' 
টিরই ভ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলেন | ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ। [গয়া ছিল, 
সেগুলি কোনক্রমেই ম্বক্ুতাজননের উদাহরণ নয়, সত্াপুংসাহাযো বা 
নিজের দেহকে খণ্ডিত করিয়া সাধারণ জীব যে প্রকারে সন্তান উৎপন্ন করে 
এ সকল স্থলে অবিকল সেই প্রকারেই তাহাদের বংশবিস্তার হয়। 

বাষ্টিঘ়ান (3831187) ও পুচেটের (7000161) নাম পাঠক অবশ্তই 

শুনিয়াছেন। ইহাদের দুজনেরই গত শতাবীতে খুব বড় বৈজ্ঞানিক 
বলিয়া খ্যাতি ছিল। পার্ট র সাহ্কেবের আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে 
তাহারা খুটিনাটি নান] বিষয় লইয়া উহাও ভূল দেখাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্ডাল (158৫9) সাহেব 
পা্টর সাহেবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহাদের সমবেত চেষ্টায় 
বা্টিয়ান প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর 
স্বতোজননবাদিগণের অধঃপতন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, অদ্যাপি 
তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশ! দেখা যাইতেছে না। 
_.. বার্ক (30106) নামক জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্বতোজনন প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন বলিয়া একটা সংবাদ কয়েক বৎসর পূর্কে, প্রচারিত হইয়াছিল 
এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিক সমাজে পীছিলে, বার্ক সাহেবের পরীক্ষার 
আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য জীবতত্ববিৎমাঁত্রই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়া ছিলেন 
শেষে জানা গিয়াছিল, মাংসের স্থপে রেডিযুম ধাতুর ( 80107) ) গুড়া 


জীবের জন্ম ১৮৫ 


ছড়াইয়া দেওর়ায় দুইদিনের মধো লিজ্জীব শপে কতকগুলি অতি ৃম্ম নুচ্ 
বস্ত্র তষ্টি হহয়াছিল এবং ক্রমে বড় হইয়া পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ 
(জীবাণুর হায় দ্বিধ-বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এই প্রকারে 
বিভক্ত হওয়ার পর তাহাদের আর পুনধিভাগ দেখা যায় নাই ; অধিকন্ত 
সেগুলি ক্রমে এক প্রকার দ্ানাময় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পড়িগ়াছিল। 
বার্ক সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই গ্ততোজনন সম্ভবপর বলিয়া 
প্রচার আরম্ত করিয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল, এ পদাথপগুলি বুঝি 
কোন প্রকার জীবাণু এবং রেঁডিয়মের প্রভাবে উৎপান্ত লাভ কাঁরয়াছে। 

যুবক বৈজ্ঞানিক বার্ক এই আবিষ্কার দ্বারা থে সম্মানের জন্য লালা য়ত 
হইয়া ছিলেন তাহার ভাগ্যে তাহা জুটে নাই। স্যার উহ্বালিয়ম র্যাম্জে 
(91 77111180 1181038))*প্রমু প্রবীণ রসায়নবিদ্গথের কঠোর অগ্রি- 
পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, বার্ক সাহেবের জীবাখুগ্ুলিতে জীবনের কোন 
 লক্ষণই নাই, এবং তাহারা জীবাণুর ঠায় বংশবিস্তারক্ষম নয়, তখন তীহারা 
সকলেই বার্ক সাহেবের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,--তবে কি ম্বতোজনন সত্যই টি 
অসন্তব? পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতে 
হয়, বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীতে সত্ই ম্বতোজনন অসম্ভব । আমাদিগের 
চারিদিকে প্রতিদিনই যে সহত্্র সহমত জীবের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাদের 
গ্রত্যেকটির গোড়ার খবর লইলে দেখা যায়, স্তী-পুরুষ সাহায্যে সাধারণ 
উপায়েই তাহাদের জন্ম হইতেছে । কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের 
পৃথিবীতে জীবের স্বতোজনন কোন কালে চলে নাই, একথা দাহস করিয়া 
বলা যায় না। ইহা স্বীকার করিলেও প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি রহস্তের 
উদ্তেদ হয় না| তবে বর্তমান কালে যে স্বতোজনন চলিতেছে না, তাহা! 
নিঃসঙ্কোচে মত্য বলা যাইতে পারে। 





সহযোগিতা ও পরজীবিতা 


সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। 
কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, হহার যথেষ্ট 
উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ববিদ্গণ ব্যাপারটিকে 39101)10815 
বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক কি হওয়া উচিত, জানি না। 
সহযোগিতাই বলা যাউক। 

খঞ্ঝ যথন বলবান্‌ অন্ধের খ্বন্ধে চাপিয়। ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী 
গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা ধাকে। 
অন্ধ পথ চলে, থঞ্জ ভাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দেশ করে। তারপর 
ভিক্ষালন্ধ অর্থ দু'নে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় একের 
অসম্পূর্ণতাঁ অপরে পূরণ করিয়া, শেষে দু'জনেই লাভবান্‌ হইয়া পড়ে। 
জীবতত্ববিদ্গণ এই ব্যাপারটিকে 3570)10515 বা সহযোগিতা বলেন না। 
ভিন্নজাতীয় জীবের মধ্যে ষে স্বাভাবিক আদান-প্রদান, তাহাই সহ- 
যোগিতা | : গরুটিকে ঘাস-জল থাওয়াইয় পুট করিলে, সে যখন দুগ্ধধারা 
দান করিয়া ঘাসের খণ পরিশোধ করে, তখনও ইহাকে সহযোগিতা! বলা 
যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় দোকানদারী বর্তমান। ইহার আগা- 
গোড়া কেবল মানুষের টতুরতাতেই পৃণ। পৃথিবীতে ঘাস-জলের অতাব 
নাই। মান্য যদি কৃতিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, 
তবে তাহারা কখনই গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত 
ভূণঘুষ্টি আহার করিয়া এবং দুপ্ধধারায় নিজের সন্কানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, 
বেশ নির্বিবাদে দ্রিন কাটাইত। 


সহযোগিতা ও পরজীবিত। ১৮৭ 


উদ্ভিদ ও মধুমক্ষিকার কাধ্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ 
প্রাওয়া যায়। | 
ূ ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (15018) উপরকার আঠালো অংশে 
আসিয়া লাগিলে, ফলের উৎপত্তি সুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া! দেখা 
গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যাঁদ তাহারি গর্ভকেশরে আনিয়া লাগে, তবে 
ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ 
পুরুষের মধ্য গাছের বিশেষ অবনতি দ্রেখা ষায়। এক গাছের ফুলের 
পরাগ যদি সেই জাতায় অপর কোন গাছের গর্কেশরে গিয়া! গড়ে, তবেই 
ফল ভাল হয়, এবং তাহারই বীজ হইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির 
পৃম্পপত্রে ও ফলে উন্নতির সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়! পড়ে। কাজেই,বলিতে 
হয়, পরাগের আদান-প্রদান ক্রমোন্নতির পথে চলিবার একটা প্রধান 
অবলম্বন । কিন্ত বিধির বিড়খনায় উদ্ভিদ্মাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে 
চলচ্ছক্তিরহিত। মাটি হইতে উঠিয়া, দুই পদ দুরবন্তী গাছের ফুল হইতে 
পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সাম্য কোন উত্ভিদেরই নাই । 
প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে 
মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবন রক্ষা হয়। 
মধুমক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের টিক বিপরীত । ইহারা সর্বদাই চঞ্চল। 
কাজেই, জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক থাচ্যের আবগ্তক হয় এবং 
খাছাটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাঁতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ 
তাহাদের পুষ্প গুলিতে সচল মক্ষিকার জন গ্রচুর মধু সঞ্চিত রাখে । মক্ষিকা 
মধুর প্রলোভন ত্যাগ কধিতে পারে না। সেই সযত্রদঞ্চিত মধু আক 
পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্বান্ধে মাথিয়া অপর পুষ্পের গর্ভকেশরে 
তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ উভয়েরই 
উপকার হয়। মক্ষিকাঁ মধুপান করিয়া তুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ মক্ষিকারই 


১৮৮  প্রকৃতি-পরিচয় 


সাহাযো পরাগ্ের আদান-প্রদান করিয়া! বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। 
প্রকৃতির নির্দেশে জাবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া দুইটি পৃথর 
জাতীয় জীব ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়া যখন এই প্রকার পরম্পরের উপকার 
করিতে থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়। 

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাগ্ডাধিতে বধার শেষে যে একপ্রকার 
সবুজ ও সাদায় মিশানো। ছাতা (14010073) দ্রেখা যায়, তাহার জখবনের 
ইতিহান খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার 
অদ্ভূত কাধ্য ধরা পড়ে! 

শৈবাল (&12থ9) এবং ব্যাঙের ছাতা! (10081) উভয়েই উদ্ভিদ 
শ্রেণীতৃক্ধ হইলেও জাতিতে উহার সম্পূর্ণ পৃথক্‌। শৈবাল উদ্ভিদের মধেঃ 
সর্বাপেক্ষা নিকষ্ট। ' ইহাদের অনেকেরই দেহ এক-কোষময়। এই 
কোষটিকেই দ্বিধা-বিতক্ত করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। অগতীর , 
আবদ্ধ জলে ষে সবুঙ্গ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের 
সমষ্টি । পুরিণীর জলে সুষ্ষ স্ত্রের ন্যায় যে সকল উত্ভিদূকে তাদিতে দেখা 
যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত । তবে ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা 
উন্নত। এই শৈবালগুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে 
দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা 
সংগ্রহ করিবার জন্য ইহার| অপর উত্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকার গভীর 
প্রদেশে যূল চালন1 করে না। আর স্থানই শৈবালের আবাস, এই সঞল 
স্থানে জলের সহিত যে আকরিক+পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহাই উহাদের 
জীবনরক্ষার পক্ষে ধথেষ্ট। মুত্তিকার সহিত ইছাদের অতি অল্পই সন্বন্ধ 
থাকে। জীবনের কাধ্য চালাইতে গেলে যে সকল জৈব পদার্থের আবশ্াক 
তাহা এই শ্রেণীর উত্ভিদ্গণ দেহের হরিদ্-কণার (011070051) সাতাষ্যে 
প্রস্তুত করিয়া লয়। | 


॥  , সহযোগিতা ও পরজীবিতা ১৮৯ 


ব্যাঙের ছাতা যে উত্ভিদ-শ্রেণীতৃক্ত তাহাও শৈবালের ন্ায় অপুষ্পক, 
কুন মুলহীন নয়। উত্ভিদ্যাত্রই মুলদ্বারা আকরিক খা সংগ্রহ করে। 
উহারাও মূলের সাহায্যে হাইডোজেন্, অক্মিজেন্, নাইটোডেন, ফস্ফরস্‌, 
পটাসিয়মূ, ম্যাগৃনেসিয়মূ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে । কিন্তু দেহে 
হরিত-কণা না থাকায়, সাধারণ উত্ভিদের ন্যায় ইহারা জৈব-পদারথ নিজে 
নিজে প্রস্তত করিতে পারে না। কাজেই, যে সকল স্থানে পচা জৈব-পণার্থ 
থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাছ্য দেহস্থ' 
করিয়া ইহার! জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই গলিত গোম্য়, 
গোমুত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডাল, ব্যাঙের ছাতার প্রধান 
টন্ক্ষেত্র । উদ্ভিদ মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক 
থাগ্যের আকারে থাকে না। মুল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (8010) 
নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহাযো কঠিনকে দ্রব করিয়া উহার অথাস্তকে 
খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মুল আছে, 
সেগুলি হইতে এ দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই, আকাঁরক 
থাস্ঠ সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হয় না। 

এখন মনে করা যাউক, ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক পাশাপাশি 
থাকিয়া বুঙ্গত্বক বা শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষত্বকে জেব 
বন্ত এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই 
উদ্ভিদের থান্তরূণে থাকে না! শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্ত একটুও মিলে 
না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকাঁরক পদার্থ দিয়াই গঠিত । এই অবস্থায় 
ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক্‌ জাতীয় উত্ভিদ্‌ হইয়াও, পরম সথ্যে আবদ্ধ 
হইয়া! পড়ে। দেহের হরিতকণার সাহাযো বায়ুর অঙ্গারক বাম্প ( 08- 
-7010 010 08১) টানিয়া শৈবাল যে জৈব বস্ত প্রস্তত করে, তাহার 
সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। 


১৯৪ গ্রকৃতিপরিচয় ৰ 


ব্যাটের ছাতা এই দানের কথা ভূলে না। সে যখন মুল-নিংস্থত ভ্রাবকের 
সাহাযো বৃক্ষত্বক্‌ বা শিলার আকরিক পদার্থ গুলিকে থাস্কে পারণত করিতে 
আরন্ত করে, তখন প্রস্তুত খাছ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া 
দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদ্ই 
পরিতুষ্ট হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা এক একটি ছোটথাটো! উপনিবেশ স্থাপন 
করিতে আরস্ত করে। বুক্ষত্বক, শিলাথণ্ড বাঁ পুরাতন প্রাচীরের গায়ে 
ঘে সাদা ও দবুজে মিশানো ছা তা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং কষুদ্রজাতীয় 
ব্যাঙের ছাতারই উপাঁনবেশ। পূর্বোক্ত প্রকারে পরম্পরের সাহায্য 
করিয়াই উতারা জীবিত থাকে | ইহাদের মধ্যে কেহই কেবল বৃক্ষত্বক্‌ বা 
শিলাখত্ের ন্যায় স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। 

মটর, কড়াই, শিম প্রভৃতি শিশ্বীপ্রদ (1,98010110115) উদ্ভিদের 
জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কাধ্য দেখা যায়। অন্ুর্বর ক্ষেত্রে 
জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ শাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই 
অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (13801]09 ) উহাদের মুলে বাসা বাঁধিয়া 
নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্‌ 
সংগ্রহ করিবার এক অভ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিতে দেখা যায়। উদ্ভি?্‌ 
গুলিও তাহাদের মুলাশ্রি 5 আতাঁথসম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচধ্যা করিতে 
তুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত অনেক স্বখাস্ঠ গ্রস্তৃত করিয়া 
জীবাণুগ্তুলিকে খাওয়াইতে আরস্ত করে । এই আদান-প্রদানে উদ্ভিদ ও 
জীবাণু উভয়েই পরম লাতবান হয়। 

মন্ুম্যঘমাজে যেমন দস্থ্য-তস্কর আছে, উদ্ভিদ রাজেও সে প্রকার 
নির্মম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সদুপায়ে খাস্ঠসংগ্রহ করিয়া দেহ-প্রাণ একত্র 


দাতার যথারর্ধন্থ ল&ন করিয়া উদরপূ্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী 
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উদ্ভিদ অর্থাৎ পরগাছা। (1১9189116) এই দস্তা সন্প্রদায়তূক্ত। শ্ুস্থ গাছের 
জার জমমিয়া নিজেদের মূলের মাহাযো এগুলি এমন নির্মমভাবে আশ্রয়- 
দাতার রস শোষণ করিতে থাকে যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনাস্ত 
ঘটে । পরদীবী উদ্ভিদের বাঁজাদি মৃততিকায় বপন করিলে অঙ্ুরিত হয় না।, 
মৃত্তিকা হইতে থাছাসংগ্রহের শক্তি হতে ইহারা একেবারে বঞ্চিত। 
পরজাবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবা প্রাণীরও অস্চিত্ব আছে। প্রাণীর আস্তে 
(17716810063 ) যে সকল কৃমি জন্মে তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী । দেহের 
মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভূক্ত থাস্ঠে ভাগ বসাইয়। ইহারা 
প্রাণধারণ করে। দদ্রউতপাদক জীব, উকুন, এটোলি প্রভৃতিকে এই 
ক্লে ফেল! যাইতে পারে। ইহাদের মকলেই আশয়দাতার শোণিত 
শোষণ করিয়! জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহুহ এই উপকারটুকুর বিনিময়ে 
আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না, বরং নানা প্রকার গড়ার উৎপত্তি 
কারিয়। উপকারীর জীবনান্ের চেষ্টা দেখে। 
আশ্রয়দাত। ৪ আশ্রতের পৃর্বোন্ত সম্বন্ধগুলিকে কোনক্রমে 
সইযোগিত। বলা যার না বরং উহাতে কতকট। প্রতিযোগিতার ভাব 
বর্তমান। 1কন্ধ প্রাণীর অঙ্জে যে সকল জীবাণু আশ্রম গ্রহণ রে, তাহাদের 
মধ্যে কতকগুপি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে বলিয়৷ আধুণিক 
জীবতন্ববিদ্গঞ্জমনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইডোজেন্‌- 
ঘটিত খাস্ঠগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক বাম্প এবং মিথেন্‌ 
(011)279) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন কাঁরতে থাকে। বলা বানুলা, ইহাতে 
আশ্রয়দাতার কোনহ উপকার হয় না, বরং পেট-ফাপা ইত্যাদি পীড়া 
দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে যে জীবাণুগুলি আমোনিয়! (&101702018) 
প্রভৃতি দ্বারা পাকযন্ত্রে আল্বুমেন্‌ ইত্যাঁদ পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন 
করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার উপকার হয়। 


১৯২ | প্রকাতি-পরিচয় 


মনুয্যসমাজে খাটি সহযোগিতা (351019818) বা খাটি পরজীবিতা 
(7১9887150)) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্ধ এমন কতক 
গুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি পরজীবিত্তা বলিব, 
স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়, ধনী, মহাজন, 
কণ্টাক্টার ও বড় বড কলকারথানার চালকদিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া 
থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোকগুলিই কি প্রকারে ক্ষধার্তের শূন্য 
উদর পূর্ণ করে, তাহা সোগিয়ালিষ্ট গণ ভূলিয়া যান। আবার যখন ধনী 
এবং মৃহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্কায় নিজেদের কর্তব্য তুলিয়া 
দরিদ্রসমাজের ভাত-জল বন্ধ করেন, তখন তীহাদের পরজীবী মুগ্তিধানি 
প্রকাশ পায়। % 
... স্তম্তপায়ী মানব-শিশ্ুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুগিকে 
অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণিতত্বের দিকৃ 
 দিয়।লী কির ঠিদার বলি,ত পলি, ইতরন্তন্ পায়ীদিগের সমতা ন গুলিতে 
 পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু ধাহার৷ মানবশিসুকে পরজীবী বলিতে 
চাহেন, তাহাদের যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। 
জীবততের মানদণ্ড দিয় মানবের সথথদুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। 
জননী যখন পৃষ্টা সন্তানের প্রাতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের 
সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই ছুগ্ধধারার খীণ পরিশোধ করে। এই 
আনন্দ মানুষের মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যেআনন্দের লাগরে বিশ্বনাথ 
এই ব্রন্ধাগুটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুর গ্ুখে জননীর আনন্দ তাহারি 
অংশ | তহা সহজ সংস্কারজাত আত পবিত্র আপন্দ। বাহিরের বৈরিতার 
অস্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উত্ভিদে, ছড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সথ্য 
আছে, মাত। ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখোই সরস করিয়া রাখিয়াছে। 
ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সম্তানে যে, সে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই 


মহযোগিতা ও পরজীবিত। ১৯৩ 


বলিতে পারেন ন।) বরং থাকারই সম্ভাবনা আধক। সুতরাং যিনি যাহাই 
বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না। 

সহযোগিত। ও পরজীবিতার পূর্ষোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিয়া 
আধুঁনক জীবতত্রবিদ্গণ একটা বুহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ 
কাঁরতেছেন। ইগাঁর। বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি 
কোটি কোটি সহযোগী কোষের এক একটা বু5ৎ উপনিবেশ ব্যতীত আৰু 
' কিছুই নয়। অঙ্গগ্রতাঙ্গের পৃথক্‌ গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগতা 
করিয়া এরূপ হইয়াদাড়াইয়াছে যে, এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়! 
থাকিতে পাবে না। বহুকাল ধহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের 
মনও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপ্হাইড় নামক কীট 
( পিপীলিকাধেস্ট ) পালন করিয়া কীটদেহনিঃক্থত রসপানে ভীবনধারণ 


করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা এ প্রকার তইয়। 


দাড়াইয়াছে যে, এখন উহারা আপহাইভ কীঁটের লাহাযা ব্যতীত 
জীবিত থাকিতে পারে না। স্বতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি 
সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়। তবে বিশ্মায়র কোন কারণ নাই। 
জীবনের অনেক কাধ্যে আজ কাল সহযোগিতার যে মল পারচয় পাওয়া 
যাইতেছে, তা পূর্বোক্ত সিদ্ধাঙ্থটিকে পোষণঠ কাঁরতেছে। রক্তের 
শ্বেত-কণিকাগ্তলর (।।116 (01)89168) কাযা প্রাচীন শরীরবিদ্গণ 
জানিতেন না। এখন দেখা গিয়াছে, আনিষ্টকর জীবাণু রাক্তে আশ্রয়গ্রহণ 
করিলেই, এ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগ্তলিকে গ্রান করিয়া ফেলে; তাছাড়া 
[পপ্টন (1১07)00769) হইতে আল্বুমেনয়ডের (11)07)67)0105) উদ্ধার 
এবং ক্ষতস্থানের আরোগ্যবিধান প্রভাতি আরো অনেক কাজে শ্বেত- 
কণিকার সহযোগিতার পারিঠয় পাওয়া যাইতেছে | 


সপ অপ 


ঢু. 13 


মানুষের সংহারকাধ্য ঁ 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের মানুষ .যদিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া 
অল্নবুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরস্ত করিয়াছিস, সে- 


দিন হইতে যে, কেবল দুর্বল জীবের মহিতই মানুষের শত্রুতা চলিতেছে, 
তাহা নয় | প্রকৃতির সাঁভতও মান্টধের এক শীরব সংগ্রাম চাঁলয়া 
আসিতেছে । ইহার ফলে কোটি কোটি নিণাঁহ ভীব প্রাণদান করিয়াছে । 
তাছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূঁমিগুলি তৃণহন শুক্ষমরুতে পারত 
হইয়া এবং নিশ্মালসলিলা নদাগুলি কলুধিত ও পদ্িল হইয়া প্রঙ্ান্ুর 
স্নেহতর! পাবিত্র শ্যামল কান্তিকে ক্রমেই কর্কণ কাঁরয়া তুশিতেছে। 
পরিবর্তন লইয়া প্রক্লীতি | এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিরাম নাহ। 
ধরাবক্ষে বথখন মান স্থান পায় লাই, তখন উঠ] চাল এবং এখনো! 


টলিতেছে | এ সবই সত্য । সমুক্রকুলব্তর স্থান আপন! হইতে উচু-নাচু 
হইয়া দেখের খতুর পরিবর্তন করিতেছে । পশুপক্ষী, লতাগুল্স, পরিবতিত 
অবস্থার সাভত সামগ্রন্য রঙ্গ কাবয়া টিক্য়া থাকতে গিয়া নিজেদের 
দেহের কতই পারধর্তন করিতেছে, ইয় তা ভাহাপ্গকে শত্াাগ করিয়া 
অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া ল£তে হইতেছে । এ সবগুলিও 
নত্য! কিন্ত গ্রকীতির স্বেচ্ছা ত এ শ্রণীর পরিবর্তনে কান অমঙ্গল-লক্ষণ 
“দখা যায় না। মান্তুব নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়। প্রকৃতির পটে যে 
তুলিকাপাত করে, তাহাই সেহ শান্ত ছবিকে করনে কর্কশ করিয়া তোলে। 
ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল অতি ভয়ানক | 
প্রকৃতির রাজ্যে অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপারে, একমাত্র আধুনক সভ্য" 
জাঁতিই দায়ী পয়। মান যখন অসভ্য ছিল, তখন হইতেই নিরীহ 
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প্রাণীদিগের হত্যা আরস্ত করিয়া ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া 
অষ্াসতেছে যে, তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই 
পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুপতকায় স্চ্ছন্দচর প্রাণী দুর্লত হইয়। 
পড়িয়াছে এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্যান্ত ঘটিয়াছে। এখন 
মুপ্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচস়্ গ্রন্ণ করিতে হয়। অনেক বন্ত 
পশুকে বুদ্ধিবলে পোথ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে গারস্থা সম্পদ 
করিয়া তুলিয়াছি £তা, কিন্ত এই ব্যবস্থায় তাঁহারা এত হীনবীর্য এবং 
দুর্বল হইয়া পড়িতেছে যে. নিজের কা্ির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা 
হয়। মানুষের এই যথেচ্ছটার দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে সম্ভব £ঃ কয়েকটি 
খাঞ্প্রদ াত্তদ এবং আর কথেকটি অত্যাবশ্তক প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য 
মকলই বরাপুষ্ট হইতে অন্তহিত হইয়। যাইবে এবং শেষে সেগুলিরও পথ্যন্ত 
বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে । “য আধিপত্যবিস্তারের জন্য মানুষ 
আন্টি এত লালামিত, উ্িরহীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থা তাহার 
পূর্ণত1 হইবে বটে, কিছু সে অবস্থা কখনহ মানুষের জীবনরক্ষার অন্তুকৃল 
হহবে ন|। 

কয়েকটা উদাহরণ পরলে বক্তবা বনযট। স্কুটতর হতবে। অসভ্য 
নানুষ অনোত্হা[সিক যুগে আধুনিক ঘুগের মান্ঠমদিগের গ্যায় বন্দুক কামান 
ব্যবহার করিতে পাবিত না সত্য, তথাপি তাহার! শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির 
আঘাতে ম্যামথ নামক হন্ডিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে 
নাই, এ কথা কোণক্রমেই বলা যায় না। ম্যামথ আর ধরাপৃষ্ঠ খুঁজিয়া 
পায়! যায় না। গভীর তৃত্তরে প্রোথিত কষ্কাল দ্বারাই এখন তাহাদের 
পূর্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতিপ্রাচীনকালে আমোঁরকার 
দর্ববাহশে নানাগাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আঙঞ্জ 
কাল তাহাদের একটিও তৃপৃষ্ঠে নাই । জীবতত্ববিদ্গণ ইহাদের 


১৯৬ প্রকৃতি-পরিচয় 


তিরোভাবকেও মানুষের কীষ্টি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়! 
এই জীববংশ লোপ করে নাই তা, কিন্ত যে সঞ্ল সংক্রামক এবং নাণ্ঘাতিক 
ব্যাধিদ্বারা তাহারা নির্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্থ মানুষই দায়ী। যখন 
আমেোরকার বন্ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম হইয়াছিল, তখন 
ইউরোপ হইতে দলে দলে লোক আগিয়। দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। 
জীবতত্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিক্গণ গীড়ার 
বাঁজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে ানিয়া বন্ঠ অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। 
আমরা যে ঢুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে 
কেবল মানুষেরই কীন্ডি বালয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক অবস্থার 
ষেনকল পরিবর্তন আপন] হইতেই চলিতেছে, তাহার ফলে অনেক জান্দের 
বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ কৰিয়! পরিত্যক্ত স্থান 
অধিকার কাঁরয়াছে । জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদ্দাহরণ 
পাওয়া যায়। ম্যামথ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ এ প্রকার 
প্রান্কৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেভেন। কিন্তু ইউরোপ ও 
আমেরিকা হইতে বাইসন্‌ নাক মভিধজাতীয় জন্কর যে তিরোভাৰ 
ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইপন্‌ এবং 
ইউরোপের বন্য গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মান্ুনই দায়ী । আবাস- 
ভূমিগুলিকে অবণ্য-বজ্জিতত করিয়া মান্ডষই তাহাদিগকে নিরাশ 
করিয়াছিল, এবং সেই মানুষই নিঠরভাবে হত! করিয়া তাহাদের বংশলোপ 
ঘটাইয়াছে। নেকৃড়ে বাঘ (ঢ1011) এবং বিভার্‌ জাতীয় প্রাণিগুলিও & 
প্রকার অত্যাচারে ইংনপু ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে । সুইডেন, 
নরওয়ে, রুসিয়া এবং ফ্রান্স হইতে ও ইহার ক্রমে তাড়িত হইতেছে । আর 
শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই এ ছুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া 
যাইবে না। আমরা এখন কঙ্কাল দেখিয়া যেমন ম্যামথের আস্তত্ব 
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জানিতেছি, তখন বিভারের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মৃত্প্রোথিত কস্কাল 
দঁঁখয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে । 

অতি-প্রাচীন কালে ভন্গুক পৃথিবীর সর্ববাংশেই দেখা যাইত । মানুষের 
অভ্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলও ছাড়িতে হইয়াছে । সিংহ ইউরোপের 
আর কোন অংশেই খুঁজিয় পায়! যায় না। মাসিডোনিয়া এবং এপিয়া- 
মাহনরে! যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচান গ্রীসের ইতিহাস হইতে 
সম্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ, এবং হস্তী ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। 
এই সকল প্রাণীর.উচ্ছেদকাধ্যের জন্য এক মানুষই দায়ী। গরিলা এবং 
সিম্পাপ্রি নামক দুই জাতীয় বন-মান্ুযের নাম পাক অবশ্যই শুনিয়াছেন। 
আঁতবাত্তি-বাদের প্রবর্তক ডারউইন মাছে মান্যকে ইহাদেরই বংশধর 
বলিয়। প্রচার করিয়াছিলেন। আজকাল এ গুলিকেও আর অধিক (দথা 
যায় না। মানুষের সহিত একটু আধটু দুরসাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া আজকাল 
অনেকে ধবিধা বাঁধিয়া উহাদিগকে পোষ মাঁনাইতে চেষ্টা কারতেছেন। 
শত শত বন-মান্ধষ এই খেয়ালে পাড়য়া প্রাণবিসঙ্জীন দিতেছে | এ 
প্রকার অত্যাচার আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপৃষ্টে 
আর ইহাদিগকেও খু'গ্য়া পাওয়া যাইবে না। | 

পন্মী এবং পতঙ্গজাতীয় ক্ষদ্র প্রাণিগুলি মান্ুমের নৃশংসতা হইতে 
নিষ্কৃতি পায় নাই | বিখ্যাত ডোডভে| (1909) পক্ষী এখন এক প্রকার 
পুঁথিগত জিনিস হইয়! ঈাডাহয়াছে। তাছাড়া আধুনিক সলভ মানুষের 
বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষার বংশলোপ হইতে 
ব্িয়াছে, তাহার ইয়ন্তাই হয় না। অষ্টাচ এবং মঘুরের স্বদৃশ্ত পক্ষই 
তাহাদের বিনাঁণের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে ! হয়ত দুই তিন' শত 
বৎসরের পর পৃথিবীতে উহাদের কোঁন চিহ্ুই পাওয়া যাইবে না ] প্রজাপতি 
বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়। দুই তিন দিন মাত্র পক্ষবিস্তার করিয়া 
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ইহার! আনন্দে বিচরণ করে এবং তার পরেই জরাগ্রন্ত ঠইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। সংসারে কাহারও সহিত তাঁহাদের শত্রুতা নাই, এবং তাহার 
কাহারও অনিষ্ট করে না। স্থুসভ্য মানুষের খবদৃষ্টি ইহাদেঃ৪ উপরে 
পড়িয়াছে। রে পঞ্চ বিটি কাটিয়! রাখবার গন্য সভ্য মান্য জাল 
কয়েক রা থা প্রজাপতির কশলোপ হইবার টিতে হহয়াছে | 
বড় বড় নদনদা এবং জলাশরগুলির জল দাঁধত করিয়া মানুষ নানা 

জলচর প্রাণীর যে সংহার ধীধা নীরবে চালাইতেছে, তা শরণ ভয়ানক | 
জলাশয়ের জলকে নিম্মল রাখার কাব্যে জলটর প্রাণী কম সহায় নয়। 
আমাদের কল-কারথানার আবজ্জ না « ড্রেনের দূবিতপদাথযোগে নাল 
এত কলুষিত হইয়। পড়িতেছে যে, পরম, হিতকর জল৪র প্রাণিগণও আর 
জলে থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তাহার। নির্বংশ হইতে ব্িয়াছে। 
_ নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেম্দ্‌ নদীতে আর দামন্‌ 
(9810107) মৎস্য পাওয়] যায় না, এবং আাদের ভাগীরথা ও পদ্ম। মংশ্তু- 
হীন হইয়া আসিতেছে । খুব সন্ধতঃ আর কয়েক শত বংসর পরে 
 সভাদেশে শ্তামতটশালিনী স্বচ্ছতোয়! নদী দুর্লভ হইবে । কমি ও জীবাণু- 
পৃর্ণ কলুষবাহী নদী নগরবক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে। ভবিষ্তৎ মানবজাতিকে 
এই বাঁতৎস দুশ্ত দেখিতেই হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জনয দায়ী 
করিলে চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাঁকেই তখন 
ধিক্কার দিতে হহবে। প্রজাপতি ও মযুরে সুদৃশ্ত পক্ষুগল এবং হস্তীর 
তুষারশুভ্র কঠিন দন্তষুগ্ম মান্টষের ঘর লাজাইবার উপকরণ প্রস্তুতের জগ্ঠাই 
যে ভগবান নিষ্মাণ করেন নাই, এই সহজ কথাট| আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
যুগের মানুষ (যেকেন ভুলিয়া যায় তাহাজানি না| এহ সকল পাপের 
দণ্ড মানুষকে এক দিন গ্রহণ করিতেই হইবে । যে বঞ্জের আঘাত মানব- 


মানুষের সংহারকাধ্য ১৯৪ 


জাতি মাথা পাতিয়া লইয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহ! প্রকৃতির 
কর্মশালায় প্রস্তুত হইতেছে। 

*প্রাণিঙ্গৎ ছাড়িয়া দিয়া উত্ভিদ্দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের 
সংহারকাধ্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা যায়। গাছ কাটিয়। বন 
পোড়াইয়া, মান্য জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে তাহ। উপেক্ষ। 
করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছি্র। উদ্ভিদ্দিগের গভীর এবং সুদুর- 
বিস্তৃত মূল মু্তিকঠকে জমাট বাধিতে না দিয় উহার সচ্ছিদ্রতা আরও 
বাড়াইয়। তোলে । বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ কাঁরলে শিকড়সংলগ্ন মৃত্তিকা 
স্পঞ্জের য় সেই জল ধরিয়া রাখে । তার পর যখন গ্রীষ্মের প্রচ 
্ক্যতাপে' ভুপুষ্ঠ ও জলাশয়গ্তাল শুষ্ক হহতে আরম্ভ করে, তখন সেই 
অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর দিয়া ধাঁরে ধারে সঞ্চরণ করিয়া 
জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের এই জলসঞ্চয় কাজটি বড় 
কম ব্যাপার নয়। বড় ঝড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে দেশে জলকষ্ট 
ও দুভিক্ষ দেখ] দেয় প্রাচান ও আধুনিক হীতহাসে তাহার অনেক প্রমাণ 
আছে। ডার্টমুর হইতে খাল কাটিয়া ইংলগের প্লাইমাউথ্‌ হরে জল 
জোগাইবার ব্যবস্থা বনুদিন ধাঁরয়া চলিয়া আমিতেছিল। এ অঞ্চলে যে দুই 
একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়! ফেলায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া 
আসিয়াছে । নকল দেশেই অরণ/ধ্বংসের এই প্রকাব প্রত্যক্ষ কুফল হাতে 
হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । বৃক্ষপকল তাহাদের মুল দ্বারা কেবল জল 
আটুকাইয়াই থে দেশের হিতসাধন করে, তাহা নয়; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা- 
ব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে । খুব শুষ্ক এবং খুব ভিজ! বাষুর 
মধ্যে কোনটিহ স্বান্থোর অন্কুল নয়। এক নিদিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প 
বাযুতে 'নিঅিত থাকিলে, কেবল তাহাই আমাদের হতকরু হয়। উদ্ভিদদেহ 
হইতে অবিরাম যে জলীয় বাম্প বহিগত হয়, তাহাই শুফফতানিবারণ করিয়! 


০০ ৃ প্রকৃতিপরিচ় রি | 
বাহুকে প্রাণীর সবপ্থাপ্রদ করিয়া তোলে । অরখ্যের ধ্ংসদাধন করিয়া 
স্পেন যে কুকাধ্য গুরিয়াছিল, এখন দুতিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার 
নর পাশ (চলিতেছে। মাকিনেরা? দরে ধীরে অরণা-উচ্ছে৫ের কফ 
নূঝিতে ছার করিয়াছেন । চীন এবং ভিনযডের সীমাসগ্রদেশ কর 
শত বংসর পূর্বে উর্বরতার জ্ত প্রসিদ্ধ ছিল, দেশ অরণাহীন ঝরা? 
এধন তাহা প্রাণিতিকি-বঙ্ছিভ-মহাপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। 
পাঁথবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ মরুভূমি আছে, ওাহাদের 
উৎপাত্বর জন্য ঘান্ুযকে অবশ্যই দপপরণ দায়া করা যায় না। কিন্তু কতকণ্াল 
স্থানে থে সকল সদর মরুভূমি ধারে ধাঁরে বিস্তার লাভ করিয়া স্তামল উত্বর 
তৃথগুকে গ্রাস করিতে আরম্ত করিয়াছে, তাহার জনয মানব দা 
জ্লীিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেন ক্রমেই বিস্তার 
লাত কাঁরয়া সুস্থ অংশে ভুয়া বগে, শু মরুতূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের 
্তায়ই বিস্তার লাভ কাঁরয়া পার্্থি "উর্বর তৃভাগকে কুক্ষিগত করিতে 
আরন্ত করিয়াছে। মকুতামর এই গ্রঞার ভ্রমবিসতার তৃপুষ্ের ব্যাধি বিশেষ, 
স্থতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া 
নানা স্থানে হুড ক্ষুদ্র মরুতমির উৎপাদন কাঁরতেছে, তাহা স্থনিশ্চিত। 
এইগুলি যথন কালক্রমে বিস্তার লাভ কাঁরয়া সমগ্র ভৃভাগকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকায্র ফল আরও দোখতে পাহবে। 


* ইন্দিয়ের অপূর্ণতা 


বিজ্ঞানাচার্ধা নিউটন্‌ তাহার দিব্চক্ষুর সাহায্যে জলস্থল, আলোক- 
বিদ্যুৎ ও গ্রহ-তারকায় প্রকৃতির অনন্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্‌ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ প্রতিভ! ছিল এবং উদ্যমেরও সীমা 
ছিল না। কিন্তু অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি ধখন 
প্রাকৃতিক রহস্যগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে 
হতাশভাবে বাঁলতে হইয়াছল,_প্রক্ৃতির রাজ্য অনন্ত সমুদ্রকূলের 
সায় বিশাল; বালকের দুর্বল হন্ত যেমন সেই বেলাভূমিতে বিক্ষিপ্র 
শিলাগুগুলিকে নিঃশেষে আহরণ করিতে পারে না, আমরাও সেই 
প্রকার প্রক্কাতির কাধ্যের খুঁটিনাটি গুলিকে আয়ত্ত করিতে পারি না। 
যখন নিউটন্‌ এই কথাপ্ডাঁল বালয়াছিলেন, বিজ্ঞান তখন শৈশবের 
সীমা উতভীণণ হয় নাই। চক্ষ-কর্ণ প্রভৃতি ইন্িযগ্ডুলকে সজাগ রাখিয়া 
সন্ধে যাঠা পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকেই আাকৃড়াইয়। ধরিয়া দেখিতে 
আরম্ভ কাঁরফাঁডলেন। তার মনে হইয়াছিল, জীবনটা যদি অনন্তকানস্থায়ী 
হয়, তবেই বুঝি সবগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার সময় মিলে। 
নিউটনের মৃত্যুর পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে । যে সকল প্রারাতিক 
ঘটনার কারণ আবিষ্কারের জগ্ত সময় না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন, 
এই স্থুদীর্ঘকালের মধ্যে একে একে তাহার অনেকগুলিরই স্ুব্যাধ্যা 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়া প্রাকৃতিক রহস্তের উদ্তেদ 
সম্ভবপর মনে করিয়াছিলেন, পরবন্তী পাঁগুতগণ সে পথে চলেন নাই। 
- নিউটনের সময়ে পণ্তিতগণ চক্ষকর্ণাদি ইন্জিয়ের কাধ্যে অযথা বিশ্বাস 
স্থাপন কাঁরয়া, ইন্দরিয়ের স্বাভাবিক জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ আমন দিতেন। 


১০১ 


২৭২ প্রককৃতিপরিচয় 
কিন্ত আধুনিক পতগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উহাকে অতি নিয়স্থানে 
বসাইয়াছেন। মনে হয়, সাধারণ ইন্দরিয-জ্ঞানকে এত নাচে নাষানো 
হইয়াছে বলিয়াই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি। কেবল চক্-কর্ণাদির 
স্বাভাবিক শক্তির উপর নর্ভর করিয়া বাঁসয়া থাকলে, জড়*বিজ্ঞান 
নিউটনের সময় ষে স্থানে ছিল, আজও সেই স্থানেই থাকিত | 

যে সকল ক্রটির জন্য ইন্জিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বৈজ্ঞানিক গব্ষণার 
অনুপযোগী হইয়াছে, আমরা দ্বাহাবি দুই একটির বিষয় আলোচনা কাঁরব। 

গুরুত্বের একটা! পিষ্ট সামা পার না হইলে আমরা যে, কোন 
পদার্থের ওজন বুঝিতে পারি না, তাহার পরিচয় আমর! প্রতিদিনই পাই। 
বালুকার কয়েকটি ক্ষত কথা হাতে লইলে, আমরা সেগ্তালর গুরুত্ব খোর 
বুঝিতে পারি না; কিন্তু এক সের ব| আধ সের ওজনের জিনিস হাতে 
করিবামাত্র সেটার যে গুরুত্ব আছে তাহা অনারামে বুঁবর। ফেলি। 
স্থত্রাং দেখা যাইতেছে, আমাদের ইন্জিয় আঁতি লখু বস্তুর ভার অনুভব 
করিতে পারে ন[। 

জিনিস কতট। ভার হইলে যে, আমরা ভাহার ভার বুঝিতে আরন্ত 
কার, তাহ স্থির করিবার জন্য এ পধ্যন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছে 1কন্ত 
অনুসন্ধানে কোন নিদিষ্ট নীমা পাঞ্য়। যায় নাই। বোধ হয়, গুরুত্ববোধের 
সীমা মানুষমান্রেই এক নয়। যে পরিমাণ ৬রি হইলে আম কোন 
জিনিষের আস্তত্ব বুঝিতে আরম্ত করব, সেই জিনিসটাকেই অপর 
লোকের হাতে দিলে হয়ত সে তাহার গুরুত্ব বুঝিবে না। 

ছুই জিনিসের ওজনের পার্থক্য স্থির কর, ইন্জিয়ের আর একট কারধ্য। 
এই কাজেও ইন্ত্রিষের অধোগ্যতার অনেক প্রমাণ গাঁওয়। গ্থাড়ে। 
বিখ্যাত জাম্মাণ পণ্ডিত ভেবার্‌ (০১০7) এই বিষয়টি লইফ। আনেক পরাক্ষ। 
করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জান। থায় প্রত্যেক লোকের ওজনের 
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পার্থকাজ্ঞানের এক একটা সীমা আছে। এই সীমার মধ্যে মানুষ বেশ 
ওজনের আন্দাজ করিতে পারে, কিন্তু সীমার বাহিরের ওজনের পার্থক্য. 
বুঝা তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাড়ায় । যিনি তিন সের-ও চারি 
সেরের পার্থক] আন্দাজ কাঁরতে পারেন, উহাদেরি দ্বিগুণ ওজন অর্থাৎ 
ছয় মের ও আট সেরের পার্থক্য তিনি বেশ বুঝবেন। কিন্ক সাত ও 
আট, বা ছয় ও সাত সের ইত্যাদি এলোমেলো ওজনের পার্থকা স্থির 
করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া গড়িবে। | 

এই প্রকার অক্ষমতা আমরা প্রত্যেক ইন্দ্িয়েরই কাজে দেখিতে 
পাই। তাপালোক, স্বাদ-গন্ধ, শব্ব্পর্শ প্রভৃতির অন্তভূতিভেও এক একটা 
স্বামা আছে। কতকগুলি ইন্দরিয়ের ক্ষমতা ব)ক্তিবিশেষে স্বতাবতঃ অধিক 
বা অল্প হইতে দেখা যায় । কাজেই, এই সকল হন্তিয়জ্ছানের সীমা নির্দেশ 
করা চলে না। কিন্তু কয়েকটি প্রধান গ্রধান ইন্ড্িয়ের কাধ্যের সাম 
মন্গস্তমাত্রে একই দ্রেখা যায়। মানুষের শারীরিক অবস্থাভেদে এগুলির 
বড হতরবিশেষ হয় না। 

কোন জিনিসকে আঘাত দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক হইতে নয়বার 
পধ্যন্ত শব করিলে আমর] শৰাগুলিকে বেশ পৃথক পৃথক্‌ শুনিতে পাই । 
কিন্ত শবের সংখ্যা সেকেণ্ডে দশ বা এগার হহয়] দাড়াইলে, তখন আর 
সেগুলিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনা যায় না। হারমোনিয়ম্‌ বা শঙ্ছের 
শঝের গ্যার় তাহা! একট। অবিচ্ছিন্ন শব হ্ইয়া দাড়ায়। ইহা আমাদের 
শ্রবণেন্র্রিয়ের কম অক্ষমভার কথা নয়। 

আমাদের রি রও এ প্রকার অক্ষমত্তা আছে। এক ইঞ্চিকে 
হাজার ভাগ করিয়া, তাভার একভাগ লইলে যে একটু দূরত্ব পাওয়া যায় 
সেই প্রকার দুরে দুরে কত টা বিন্দু কাগজের উপরে অস্কিত করিলে, 
আমর! তখন সেগুলিকে বিন্দু বলিয়া চিনিতে পাবি না । বিন্দৃগুলিকে 
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একেবারে পরস্পর সংলগ্ন দেখ! যায়। কাজেই, কতকগুলি বিন স্থানে, 
আমাদের চক্ষু একটা অবিচ্ছিন্ন রেখা দেখিতে আরম্ভ করে। টু 

ইন্তরিয়ের উল্লিখিত দুর্ধলতাগুলি আমাদের মাংদপেশীর কাধ্য- 
তৎপরতার ক্র্টিতে উৎপ্ হয় বলিয়া এখন অনেকে মনে করিতেছেন । 
বাহির হইতে কৃত্বিম আঘাত উত্তেজনা দিয়া আরা মাংসপেশীকে সেকেওডে 
পঞ্চাশ যাইট বার স্পন্দিত করিতে পারি সত্য, কিন্ত স্বতাবতঃ তাহা 
দশ এগার বারের অধিক স্পন্দিত হইতে পারে না। এই কারণে কোন 
অক্ষরকে সেকেণ্ডে দশ ধা এগারো বারের অর্ধিক উচ্চারণ করা অসম্ভব 
হয়) এবং মনে মনেও আমরা সেটিকে দশ বারের অধিক ম্মরণ কারিতে 
পারি না। অুতরাং যে শব বা থে আলোক মাংসপেশীর স্বাভাবিক 
স্পন্দনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়ে আঘাত দের, তাহাকে মাংস- 
পেশী বা স্বায়ুমণ্ডলী ঠিক বহন করিয়া লইয়া যায় না। কাজেই, আবরাম 
ক্রুত শবাকে আমরা নিরবচ্ছিষ্ন শবের হ্যায় শুনিতে থাকি, এবং ষে 
আলোক অতি দ্রুত নিবিয়া আবার জবলিঘ়! উঠিতেছে, তাহাকে স্থির 
আলোকের স্তায়ই দেখি। 

শরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আমরা তখনি আঘাতের 
বেদনা অনুভব করি। আঘাতপ্রাপ্তি ও বেদনা-অন্ুভূতির মধ্যে যেন 
সময়ের ব্যবধান নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ একটা ব্যবধান 
আছে। পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে, স্বাযু সেকেপ্ডে এক শত ছুট বেগে 
আঘাতের উত্তেঙ্জনাকে বহিয়া মস্তিষ্কে পৌহাইয়া দেয়। অর্থাৎ দুই শত 
ফিট দীর্ঘ কোন বিশাল প্রাণিদেহের এক প্রান্তে আঘাত দিগে আঘাতের 
বেদনা অনুভব করিতে প্রায় ছুই সেকেও কাটিয়া ষায়। 

আয়বিক ও মানসিক কাধ্যের বেগকে আমরা এপধ্যন্ত দ্রুততার চরম 
আদর্শ বলিয়া মনে করিয়। আসিতেছিলাম, কিন্ধু আজকাল সেই মনের 
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বেগেরই সীমা দেখিয়া! অবাক্‌ হইতে হয়। মনের বেগ বিদ্যুত্বেগের 
ভ্রানায় অনেক মন্বর। হিপাব করিলে দেখা যায়, আমাদের 
চিন্তা যদি বিদ্যুতের বেগে ছুটিত, তাহা হইলে আমরা এখনকার 
কাধ্যের তুলনায় ১৮০০৭ গুণ অধিক মানসিক কার্য করিতে 
পারিতাম। 

ইঞ্জিয়ের কার্যোর আরো কতকগুলি পীম়ার কথ| বলিবার আছে। 
কিছুদিন পূর্বে আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুব স্ুুব্যবস্থিত যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিল। কিন্তু আধুনিক 'বজ্ঞানাগারের নানা সম্র যন্ত্রের সাহত তুলনা 
করিলে ইহাদিগকে আর ন্ুন্দর যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
স্বাকাশের যে স্থানে আমাদের চক্ষু একটিও নক্ষত্র দেখিতে পায় না, সেই 
স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ফোটোগ্রাফের ঘন্বযুক্ত 'দুরবীণ যোজনা করিলে 
তথায় সহম্র সহন্্ নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। নগ্রক্ষতে আমরা ষে 
স্থানটিকে পরিস্তন্ন দেখি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সেহ স্থানেই সহম্্ সঠম্ত্র জীবাণুর 
অন্ডিত্ব দেখাইয়া দে়। উচুনীচু গর অনুলারে হার্ুমোনয়মের পর্দা 
গুলিকে যেমন কতকগ্তলি সপ্রকে (001৮৮) ভাগ করা হয়, ঈথরের থে 
সকল ক্ষদ্র-বৃহৎ তরঙ্গ দ্বারা নানা আলোকের উৎপত্তি হয়, আমরা 
সেগুলিকে নয়টি সপ্তুকে ভাগ করিতে পারি । হিসাবে দ্রেখা যায়, এই 
নয়টি সুকের মধ্যে মান্ুম কেবল একটির আলোক দেখিতে পায়। 
তবেই হইল, একটা বৃহৎ হারমোনিফমের উপর-নীচের ৬৩ খানি পরদিন 
আন্ুল না দিয়া কেবল মাঝামাঝি সাত খানি ছারা স্থুর বাহির করিতে 
থাকিলে, আমরা যেমন যন্ত্রটির মধ্যাদ। বুঝিতে পার না, সেহ প্রকার 
শত শত ক্ষুপ্র-বৃহৎ ঈথর-তরক্গ দ্বারা আমাদের চারিদিকে যে নব নব 
আলোকের তৃফান উঠিতেছে, তাহার মধ্যে কেবল সাতটি আলোককে 
দেখিয়া আমর! জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আলোকের মহিমাও বুঝিতে পারি 
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না। ফোটোগ্রাফের যন্ত্র আজকাল সেই সকল মদৃষ্লালোকের অস্তিত্ব 
আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে । | এ 

চক্ষু যেমন আলোকসাগরে ডূবিয়া থাকিয়াও মকল আলোককে 
দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কর্ণও নানা শব্বদ্বার তরঙ্গায়ত বায়ুর 
মধ্যে থাকিয়াও সেই সকল শব্ধ আমাদিগকে শুনাহতে পারে না। অত্যন্ত 
দ্রুত বেগে কম্পিত হইয়া বাষু যে শব্ধ উৎপন্ন করে, আমরা তাহ। শ্রবণে 
চিরবঞ্চিত। ক্ষুদ্র মক্ষিকার পদক্ষেপে যে মুদুশৰের উৎপত্তি হয় মাইক্রো- 
ফোন (11107010019) নামক, মন্ত্রধার] তাহা শুনতে পাওয়া যায় 1কন্ত 
আমাদের কর্ণ সেই শব্ষের আঘাতে মোটেই সাড়া দেয় না। 

তাপের অনুভূতিতে আমাদের হন্দ্িয়ের দে জানা গিয়াছে। 
ছায়া হইতে রৌদে গেলে যে, তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আমর। তাহা 
বেশ বুঝিতে পারি । কিন্ত অতি অন্ন মাত্রায় তাপের ্রাসবৃদ্ধি চলিলে, 
তাহা অন্কভব করিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্ত্রিসেরই নাউ । ধাহাদের 
স্পশজ্ঞান অত)ন্ত প্রবল, এক-পঞ্চমাংশ ডিগ্রি উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি তাহারা 
অনায়াদে অন্ভব কারতে পারেন। কিন্তু উষ্ণতা এই সীমার নিয়ে 
গেলে, মানুষের স্পশেন্দি তাহাতে সাড়া দেয় না। অধ্যাপক ল্যাঙলে 
বোলোমিটার (13010/17) নাক যে একটি যন্ব উদ্ভাবন কাঁরয়াছেন, 
সেটি আমাদের স্পর্শেন্তিকে সম্পৃণ পরাভূত করিয়াছে । এই যন্ত্রের 
অনুভব শক্তি আমাদের গাত্রটন্মের শক্তি আপক্ষা প্রায় দু লক্ষ গুণ 
অধিক। এক ডিগ্রির দশ লক্ষ হাগের একভাগে থে অত্যন্ন উষ্ণতা 
থাকে, তাহাও এহ যন্ত্রে ধরা পড়ে। 

_ এই সকল যন্ত্র ব্যতীত অধ্যাপক ব্রানূলি ও রদারফোর্ড মাহেব 

তারহীন বার্তা বহন-ন্ত্রে বাণী গ্রহণের জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি সুচ্র 
নিশ্বাণ করিয়াছেন, তাহাদের কাধ্য দেখিলে, আগাদের ইন্দরিয়গুলি যে 
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কত স্থূল, তাঁহা আরো স্পষ্ট বুঝা যায়। আধুনিক অনেক যন্ত্রই আমাদের 
ছানেনিরগুলির নানা দৈন্ত অতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। 

হীন্দ্রয়ের এই দুর্বলতাগুলির কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, 
ুপযস্ত্রেরে উদ্ভাবনের জন্ত গত শতাবীতে বিশেষ চেষ্টা না হইলে 
আজ আমর। বিজ্ঞানকে এত উন্নত দেখিতে পাইতাম না। প্রক্তিদেবী 
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যে নকল মহান্‌ সতাকে শত শত রহাস্তের কুম্েলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া 
আগানের অক্ষম হীন্ঘ়জ্ঞানের অন্তরালে রাগয়াছেন, আধুঁনক উন্নত 
য্ত্ট সেই কুহোলিক1! ভেদ করিয়া সত্যকে উদ্ধার করিবার পথ 
দেখাইতেছে। আতি-গ্রাটীনকালের তুলনায় আজ আমর প্রকৃতই দিবা 
্রিয় লাত করিয়াছি । 
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মানুষের আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংলারে 
টিকিয়া থাকা যায়না। ঘরে-বাহিরে আমাদের যে সকল শক্র আছে, 
তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজেকে রক্ষা করিতে পারি, 
তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ 
বিনাশ অবশ্থান্তাবী | 
যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সাম্লাইয়া এবং টাকা-কড়ির 
বাক্স খুলিয়া অধাঁরতদ্বার গৃহ নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রভাতে তাহার 
যথাসর্স্ব তো পাওয়াই যায়না, সঙ্গে সঙ্গ গৃহস্বা মীর জীবনান্তেরও সম্তাবনা 
আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া৷ থাকিতে পারে 
না। কাজেই, বাহিরের শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
বাড়ীখানিকে ঘেরিয় রাখিতে হয়। টাকা-কড়ির বাক্নে একটা তালা 
লাগাইতে হয়| টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর বাবস্থ। করিতে হয় এবং 
_ হিংস্র জস্তর তয় থাকিলে ঘরে দরঙ্গা-জানালা বন্ধ করিয়া দু একখান! 
অস্ত্রশস্ত্র নিকটে রাখারও প্রয়োজন হইয়া গড়ে। উচ্থা ছাড়া শক্রদমনের 
জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে হয় না। 
প্রকৃতির সহিত মান্থুষের খুবই বৈরিতা আছে । বাতাস একটু ঘন 
হইলে তাহাতে শ্বাসকাধ্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই, শরীর টিকে না। নেই 
বাতাস একটু পাতলা হইলে হাফ লাগে। মান্য রুদ্বশ্বান হইয়া মরিয়] 
যায়। যে নকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
কোন গতিতে তাহারা দেহে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্বনাশ উপস্থিত 
ছয়। এ সকলই সতা। কিন্তু ইহাদের দমনের জন মানুষকে একটুও 
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চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শক্রর মধ্যে মানুষকে 
স্ডিয় দিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্য শ্বহস্তে স্থব্যবস্থা 
করিতেছেন। ঘগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রা র' 
উপায়টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও ভ্ুটিল করিয়া তুলি, তখনই, 
গ্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপান্থ শত্রু চারিদিকে 
থাকিয়াও পূর্বে আমাদিগকে স্পশ কারতে পারিত, না, তাঠারাই: 
আমাদিগকে ছল্মুবেশে আবৃত দেখিয়া তথন মংহারকাধ্য স্থরু করিয়া দেয়। 

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয় । কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশ্ত, পক্ষী 
প্রড়ৃতি সহশ্র সহম্র অপর প্রাণী মানুষের নায় জাতিবদ্ধ হইয়া বিচরণ' 
ঝুঁরিতেছে। ঠ্রিক আমাদেরি মত উহাদের স্বুখদুঃখ ও তয়ক্রোধের' 
অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্য বুঝিবার শক্তি আছে। শক্রর পীড়দ 
হইতে ত্রাণ পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য যেটুকু বৃদ্ধির 
আবশ্যক, তগবান ইহাদিগকে তাহ! মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। জীবরাজো। 
আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উত্তিদ্জাতীয় সহমত জীব 
ভূতলকে ছাইয়া রহিয়াছে । অতি হুমম আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে 
: আরম্ত করিগ্া শতবর্ষজীবী মহাতরু সকলেই এই বৃহৎ খগরাজ্যের প্রজা । 
মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহারা স্থখদুঃখ, তয়ুক্রোধ অনুভব 
করিতে পারে কিনা. জানি না। তবে যে স্থল বুদ্ধিপ্থারা বন্য পঞ্তরা 
নিভৃত স্থানে গুহ! রচনা করে এবং পরাক্রাস্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া 
স্থথে জীবনটাকে কাটাহয়৷ দেয়, পে বুদ্ধিটুকু যে উত্ভিদের নাই তাহা 
সুনিশ্চিত। যে অনাথ ও নিঃসহায়, এক তগবানই তাহার সহায় হন। 
প্রকৃতি তাহারি দূত লাজিয়া সহশ্র উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বন্থ 
শত্রুতার পরিবেষ্টিত অসহায় উত্ভিদগুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা 
করে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্িৎ আতান দিব। 
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প্রাণী দিগের মধ্যে যাহার! ছূর্বল, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের 
শরীরেই কতকগুলি স্তববাবস্থা থাকে। কচ্ছপ ও শঙ্ব কজাতীয় প্রাণীর 
দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত। শঙ্রর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত 
হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্শের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। মধু 
মক্ষিকার বিষাক্ত ভুল, হরিণ ও গো-জাতির শ্ঙ্গ আত্মরক্ষারই অস্ত্র। 
উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্তমান । 
মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শত্রু এক প্রকার নয়। এজন্য শক্রর প্রকৃতি 
বুঝিয়া৷ ইছাদিগকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। 
উদ্ভিদ্গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শক্রর উপদ্রব 
নিবারণ. করে। যে মকল বৃক্ষের পাতা! স্থম্বা?, ক্ষুপ্র পতঙ্গ তাহাণ্রে 
পরম শক্রু। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য পাতা গুলিকে শুয়ো দ্বারা 
আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা স্বভাবতঃ পুরাতন পাতা 
অপেক্ষা কোমল। কাজেই, কচি পাতাগুলিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব 
অধিক সহা করিতে হয়। এই কারণে যেসকল বৃক্ষের পত্রে বিকৃত স্বাদ 
নাই, তাহাদের নবপত্রগাঁল পরীক্ষা করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুয়ো 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন বিচিত্রভাবে পাতার উপর 
' সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে দ্র পতঙ্গ তাহাদিগকে ঠেলিয়] পাতায় 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উত্তিদদেহে আত্মরক্ষার অন্থকুলে যে 
সকল পরিবর্তন আসে, তাহা! কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? 

গত শতাববীতে ডারউইন্‌, হকৃনলি, স্পেন্মার, ওয়ালেস প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই মালোচনা করিয়াছিলেন । আজ- 
কাল আবার মেগডেলের শি্বুবর্গ ও ডেভ্রিজ-প্রমুখ অনেকে সেই ব্যাপার- 
টিকেই নৃতনতাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল আলোচনা হইতে 
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উত্ভিদ্দেহের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান কতকটা বুঝা যাইতেছে 
ধ্টে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ 
ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার করেন, তবে অধিক কিছুই বল! 
হয় না। 
যাহা হউক, এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক। 
ইহাদের বক্তব্যের স্থল মন্্র এই থে, একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে 
যেমন নানা রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ হইতে যখন নূতন বৃক্ষ 
জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার প্রকার ঠিক মুল বৃক্ষের অনুদ্ধপ 
হয় না। কোন গাছের পাতা যি লম্বা থাকে, কথন কথন তাহারি চাবায় 
£মপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা দেখা যায়। মুল বৃক্ষের ফল স্থমিষ্ট ও বৃহৎ 
হইলে হয় ত তাহারি একটি চারার ফল ক্ষপ্র ও বিশ্বাদ হইয়া পড়ে। এই 
পরিবর্তনগুলির কারণ নির্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির 
খেয়াল (ম.68/9) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাহয়াছেন। খেয়ালই হউক বা 
উদ্দেস্ত-মুলকই হউক, এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্তন যে আস্ষ্টি চলিয়! 
আলিহছে, তাহা স্থনিশ্চিত। | ৃ 

_ জীবতত্ববিদ্গণ পূর্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্তনগুলিতেই উত্তিদের নানা 
অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্তনের মূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার উপযোগী 
যে সকল স্তুবাবস্থা উদ্ভিদূদেহে ক্রমে অভিবাক্ত হইয়াছে, তাহাদেরও মূলে 
এ খেয়াল বর্তমান। জীবতত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, ষে উ্ভিদের সুম্বাদ 
পাতাগ্তলিকে পতঙ্গে নষ্ট করিতেছে, খেয়ারে পড়িয়া তাহার কোন এক 
সন্তাঁতি যাঁদ কয়েকটি শুয়ে! লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে এই খেয়াল তাহার 
জীবন রক্ষার অগ্ুকূল হইয়া পড়ে। কাঁটপতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর 
নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই, গাছটি নিরুপদ্রবে বাড়িয়া নিজের বাজ 
দ্বারা শুয়োষুক্ত অনেকগুলি নৃতন চারা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া 
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যায়। অবশেষে বংশধরগণের মধ্য প্রতো]কে সেই শুয়োর সাহাযো জীবন- 
ংগ্রামে জয়ী হইয়া এমনটি হইয়া ঈাড়ায় যে, তখন ইহার্দিগকে সেই» 
কীটবিদ্ধ মুলবৃক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লয়! কঠিন হইয়া পড়ে। 
আমরা কেবল শ্তয়োযুক্ত উদ্ভিদের অভিব্যক্কির একটা উদাহরণ 
দিলাম। প্রত্যেক উড্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যে সকল 
নুবাবস্থা আছে, তাহার মকলই পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল উদ্ভিদ গোমহিযাদির ভক্ষয, 
তাহাদের কোন বংশধর কেবল শুয়োষুক্ত হইয়া! জন্মিলে সংসারে বিশেষ 
হৃবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্তনে উভয়ের তক্ষা-তক্ষক সম্বন্ধ লোপ 
পায় ন1। কিন্তু উহাদ্দেরি বাঁজ কোন বিশেষ মৃত্ভিকায় পড়িয়া কোন 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় বদি তিক্ত বা উগ্রগন্থযুক্ত দেহ লইয়া অঙ্করিত হয়, 
: তবে পণ্ুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের আর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে 
না। আমাদের দেশের বেল, লেবু ও তুগসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং 
প্রথমোক্ত দুইটি উদ্ভিদের কাটার উৎপত্তি পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা 
হইতে হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। বেল ও লেবুগাছের নীচেকার ডাল- 
গুলিতেই অধিক কাটা দেখা ষায়। অনেক সময় উচু ডালে মোটেই কীট! 
থাকে না। স্থৃতরাং পশুদিগের উপদ্রব শান্তির জন্যই যে ক্রমে এই সকল 
উদ্ভিদদেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হুম্পষ্ট বুঝা যায়। 
আমাদের দেশের ময়না গাছ পাঠক হঞ্ছত দেখিয়া থাকিবেন। ইহার 
প্রত্যেক ডালের প্রত্যেক গ্রাস্থিতে লগ্থা লন্থ৷ কাটা সঙ্জিত থাকে। যনে 
হয়, কোনকালে বন্য পঞ্তগণ পাতা! খাইতে গিয়াউহার ডালগুলিকে ভাঙ্গিয়া 
ফেলিত। কাজেই, এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডালের 
সর্বাঙ্সে তীক্ষু কাটা! বাহির করা ঘ্বাবশ্ক হইয়! পড়িযাছিল। খেল্তুর 
গাছের পত্রশধের কাটাগুলি যে পণ তাড়াইবার মহা অস্ত্র, তাহ! একবার 
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দেখিলেই বুঝা ঘার়। কাটাগুলি ধারাল হৃচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার 
এঅগ্রতাগে সাজানো থাকে। ইহা দেখিয়া কোন পণুই আহারের চেষ্টায় 
বৃষ স্পর্শ করে না। ফল পাকিলে পক্ষিগণও কাটা ঠেলিয়া লহস! 
সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না। | 
উদ্ভিদের শক্র কেবল তৃপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও 
ইহাদের শক্র আছে। মুল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে মারিয়। ফেল! ইহাদের 
প্রধান কাজ। কাটা বা শুয়োদ্বারা এই সকল শক্রকে তাড়ানো যায় না। 
কাজেই, শত্রুদমনের জন্য অপর কোন ন্থুকৌশলের প্রয়োজন। উদ্তিদসকল 
অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিঙ্জের মুল গুলিকে অত্যন্ত বিশ্বাদ এবং কখন 
(কথন বিষাক্ত করিয়া পোকার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে। ওল 
ও কচুর মুল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত এগ্তলিতে কদাচিৎ 
দেখা যায়। 
.. আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, 
তাঠারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার 
আশ্রয়াকা্জীদিগকে প্রায়ই অক্ষম ও দুর্বল হইতে দেখা যায়। কোন্‌ 
গতিকে পরের স্বন্ধে তর দিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের মূল লক্ষ) । 
উদ্ভিদূদিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, ভাহারাই অনা- 
দূত অবস্থায় মাঠে-ঘাটে জন্মায়, এবং নিজকে নিজেই নানা উপদ্রব হইতে 
রক্ষা করিয়া যথাকালে মরিয়া যায়। বেড়ার গায়ে আমরা যে শেয়ালকাটা 
ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহা বাগানের গন্ধরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষা 
অনেক উন্নত। শেয়ালক্াটা তাহার কাটার সাহাযে নিজেকে নিজে 
সর্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক ঝাড় মন্নিকাকে মাঠের মাঝে পুতিয়া দিলে 
সেগুলি কথনই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। যাহা হউক, উদ্ভিদ্দিগের 
মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী, তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাগাসিধে 
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ও আডদ্বরহীন হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহদয় 
মানুষের মতই উদার । শেয়োলকীটা, বুনো খেজুর ব| বড বড় কাটার 
ঝোপগুলির তলা খু'ঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্বল উত্ভিদ্‌কে সেখানে” 
জন্মিতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন বাবস্থাই ইহাদের দেহে 
থাকে না । কাজেই, কাটাঝোপের ন্যায় কোন নিরুপন্দ্র স্থান মনোনীত 
করিয়! না লইলে ইহাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। তে 
_বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শুঁয়ো জন্মে, তাহা সত্যই 
বিষাক্ত । কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়৷ উঠে। এই 
ব্যবস্থায় ক্ষত কপূর গ্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আমিতে পারে না বটে, কিন্তু 
গো-মহিষাদি বড় বড় জন্ধ শুয়ো দেখিয়া একটু 9 ভয় পায় না। কাজেই, 
এই সকল প্রাণীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদিগকে অপর 
আর একটা কিছু করিতে হয়। পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির 
গাছগুলিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, দুর্গঘ কাটা-ঝোপের ত্বলই 
ইঠাদের জন্মস্থান। কেবল বিছুটি নয়, অনেক দুর্ববল উদ্ভিদ্টকে ঠিক এই 
প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে দেখ| যায়? 
কাটাঝোপ আমাদের হিসাবে অতি নিকুষ্ট উত্তিদ্‌ হইলেও উদ্ভিদ্জগতে 
তাহারা অগতির গতি স্বাবলম্বী মহৎ জীব। 
মানুষ ভগবানের নিক্ট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহারি 
সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
ইহাদের চলাফেরা, আচার বিহার প্রভৃতিতে যে কত্রিমতা আছে, তাহাই 
ষেন এ স্বাতন্ত্্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে । মানুষ নিজে যে পথ ধরিয়া 
চলিয়াছে, তাহ! যে কোথায় গিয়া শেয হইবে তগবানই জানেন। কিন্ত 
ইহারা কতকগুলি নিরুষ্ট জীবের উপর আদিপত্য করিয়া যে, তাহাদের 
ব্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার 
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উপায় নাই। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি গ্রাণীগুলিকে মানু 
তাহার রতি জীবনের গণ্ভীর ভিতর টানিয়া লইয়া সেগুলিকে এখন এত 
অসহায় করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির 
পূরণের জন্য উহার মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িযাছে। 
| শৃঙ্গ গো-মহিযাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত মাস্থুষ নানা 
উপায় অবলম্বন করিয়া শূ্গহীন পণ্ড উৎপন্ন করিতেছে। কুকুর থে সকল 
গণ পাইয়া এপর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব অঙ্গ রাখিয়া আনিতেছিল, মান্টষের 
আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে্বসিয়াছে। কাজেই যি 
কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুয্বজাতির উচ্ছেদ হয়) তবে অপর 
ট্রীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া ূর্বোস্ত 
পশুদ্িগের বংশলোপ অনিবার্ধয হওয়ারই সন্তাবনা অধিক | 
মানুষ পূর্বোক্ত প্রকারে অনেক উদ্ভিদ্‌কেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। 
সর্ধাঙ্গ কাটায় ঢাকিয়া কাটানটে গাছগুলি এপধ্যন্ত বেশ নিরুপন্রবে 
জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কীট ভাঙ্গিয়৷ তাহাদিগকে এমন করিয়া 
গড়িয়া তুপিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর টে গাছে আর কাটা জন্মে না। 
কাটানটের এই নিষ্বণ্টক বংশ্বরগুলিকে বাগানের বাহিরে পুতিয়া দিলে, 
তাহারা বোধ হয় একদিনের জন্যও পশুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে পারে না। গোলাপ গাছের পিতা মহগণ যে খাটি বন্য ও স্বাবলম্বী 
ছিল, গাষের কীটাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে +” 
পড়িয়া উহাদের দুর্দশা চরম নীমায় পৌছিয়াছে। আজকাল নানা 
কৌশলে যে কাটাহীন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের 
মত অসঠায় উদ্দিদ্‌ বোধ হয় আর খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। রানির 
বাহিরে এখন আর ইহাদের স্থান নাই। 
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গত শতাবীর মধাকাল হইতে বৈজ্ঞানিক যুগের আর্ত হইয়াছে বলিয়া 
একটা কথা শুনা যায়। কিন্তু সকল দিক্‌ দিয়া বিবেচনা! করিলে, বিংশ 
শতাব্দীর গ্রারস্তকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাবকাল বলিতে হয়। 
কোন নূতন বাপার চক্ষে পড়িলে প্রথমে আমাদের মনে একটা বিদ্বয়ের 
তাব দেখা দেয় এবং তার পরেই তাহাকে আমাদের প্রাত্যহিক কাঙ্জে 
লাগাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্রা হয়। গত শতাবীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার হইয়া গিয়াস, তাহাদের প্রতোকটি চমকপ্রণ ও বিশ্বয়কর | 
সেগুলিকে গাইয়। নমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়। যে জয়োল্পাম ও খানন্মকোলাহল 
উঠিয়াছিল, তাহার এখন প্রায় অবদান হইয়া আসিয়াছে। তাছাড়া 
নবাবিষ্বৃত ব্াপারগুলিকে প্রাত্যহিক কাধ্যে ব্যবহার করিবার জন্য ছোট 
বড় বৈজ্ঞানিকদিগের মনে যে প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উতিগ়াছিল, তাহাও নান! 
আবশ্বক-অনাবশ্ক যন্ত্র নির্মাণ করিয়া নিবৃতি লাভ করিতে বমিয়াছে। 
এখন লাগ-ক্ষতির হিলাব পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যে নকল চিন্তাশীল 
বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে জ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতে চাহিতেছেন, তীহার। এখন 


"যেন কল-কারখানার ছিতরে তাপালোক ও বিছবংুষকের খেলা দেখিয়া 


তৃপ্ত হইতে গারিতেছেন না। বিজ্ঞানের গৃঢ়তম অংশে যে সকল বৃহৎ তত্ব 

লুক্কামিত আছে, মলে তাহারি মন্ধানে ফিরিতেছেন। ইহারা! বুঝিয়াছেন, 

যে এক বৃহৎ ভিত্তির উপর তাপালোক, চম্বক-বিছুৎ এবং রানায়নিক শক্তি 

দাড়াইয়া বিচিন্ত লীলা দেখাইভেছে, তাহার দন্ধান করিতে না! পারিলে 

মকরি বার্ধ হইঘা যাইবে। স্থুগঠিত যব বা অপর কোন নূতন কিছু 
১ 
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পূর্কেকার বৈজ্ঞানিকদিগ্রকে আনন্দ দিতে পারিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
সেগুলি দেখিী তপ্ত হইতেছেন না ।. | 

এই অতৃপ্ধি এবং সত্যলান্তের প্রবল আকাজ্ষা এখন অপর কোন 
বিশেষ দেশের বিশেষ বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই। সমগ্র জগতেরই 
বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আকাজ্ষা ও আগ্রহ থাকিলে 
অতি দুর্লভ জিনিসও করায়ত্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে 
ধাহারা বৈজ্ঞানিক সারসত্যের জন্য দাধনা আরম্ত করিয়াছেন, তাহারা 
ক্রমেই সেই বাঞ্িতের দিকে অগ্রসর হইতছেন। ইহাই প্ররত 
বৈজ্ঞানিক যুগের স্চনা করিয়া দিয়াছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই 
সঞ্খন নবসত্যের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব। 

_ অধিক দিন, নয়, কয়েক বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়ের 
পরিজ্ঞাত ধর্শগুলিকে নাড়া-চাড়া করিয়া সময় কাটাইতেন। সেগুলির 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম সার্থকতা, তাহা 
তাহাদের মনেই হইত না। (যে উৎস হইতে সমগ্র শক্তির ধার! বাহির 
হইয়া অনস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই 
যে, সকল অতাব ঘুচিয়া যাইবে এবং সকল সমস্তার মীমাংসা হইবে, 
একথাও তাহারা মনে করিতে পারিতেন না। ইলেক্টন্‌ (27190$700) 
সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা 
বৈজ্ঞানিক্দিগকে সেই উৎসেরই পথে চালাইতেহে। এটা বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক যুগের সর্বপ্রধান আবিষ্কার। ্‌ 

প্রায় শত বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নাড়াচাড়া করিয়। 
আস্তেছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালে উহার যথার্থ পরিচয় গ্রহণ কর হয় 
নাই। এই বিংশ শত্তাবীর প্রারস্তেই ইহার অনেক বহস্ত প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছে। এখন জড় ও জীবের ধন্মে এবং রাসায়নিক পরিবর্তনাদি 
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ব্যাপারেও বিদ্যুতের কার্ধ্য দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা" 
প্রধাথাকে এক একটা স্বতস্ব ব্যাপার বলিয়া যে একা বিশ্বা রব 
পণ্ডিতদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ভ্রম পদে পদে ধরা 
পড়িতেছে। দার্শলিকগণই বলিতেছিলেন, সর্বশভ্িমানের একটু শর্ত 
কণিকাই বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়! তাহাকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। 
আমরা বিজ্ঞানের তিতর দিয়াও আজ সেই সত্যের নুম্পষ্ট আতাম 
মি । এটাও বড় কম লাভের কথা নয়। : 
"বিজ্ঞান পাঠক অন্গত আছেন, জগতে কোন জিনিসকে, একেবারে 
তাপশূন্থ হইতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি জড়ের এক তাপহীন 
অবস্থা (41)301069 5৪1০) কল্পীন৷ করিয়া অনেক তত্বের মীমাংসা করিয়া 
আনিতেছিলেন। কিন্তু এইপ্রকার কোন বাস্তব পদার্থের সহিত আমাদের 
পরিচয় না থাকায়, মকল তত্বের স্তমীমাংসা হইত না। যেস্থানটুকু 
জুড়িয়া আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বা অপর গ্রহ-নক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, 
কেবল তাহাতেই তাপের লীলা দেখা যায়। অনন্ত বিশ্বের অধিকাংশ 
স্বানই নিস্তাপ, নিষ্পন্দ এবং সদ্ধ। বর্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার 
(6701. 0৪'৪:) দীর্ঘ সাধনার ফলে পদ্ার্থকে নিস্তাপ করিবার উপায় 
উদ্ভাবন করিয়া সেই শুন প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচয় করাহয়া 
দিয়াছেন | ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়কে এক নূতন দিকৃ দিয়া 
দেখিয়া জড়ধর্ম্নের মূল অন্থুসন্ধান করিবার স্থযোগ প্রা্ধ হইয়াছেন । 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্ৃকাল হইল নিশ্মিত হইয়াছে । ইহার সাহায্যে ছোট 
জিনিসকে বড় করিয়া দেখিয়া জীবতত্ববিদ্গণ অনেক গভীর তত্বেরও 
আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কথন এই যন্ত্রে অণুর সাক্ষাৎ লাভ 
করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেই উহার নামটি সার্থক 
হইতে চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অথুর সংগঠন আজকাল অণুবীক্ষণ যন্ত 
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দ্বারা ধরা পড়িতে । বিশেষতঃ চাপ প্রয়োগ করিলে বা টানিলে এ 
০ পদাথেজ্ব্ীণবিক বিন্যাসের যে একটু আধটু পরিবর্তন হয়, তাহা 

বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই আবিষ্কারটিকেও 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। 

নিউটন্‌ সাহেব তাপ ও আলোকের রশ্মিকে জড়কণার প্রবাহ বলিখ! ৃ 
প্রচার করিয়াছেন । তাহার বিশ্বাস হইয়াভিল, উজ্জ্বল বা উত্তপ্ব পদার্থ- 
মাত্রই নিজদেহের অতি স্ম্্র কণা ত্যাগ করিয়৷ তাপ ও আলোকরশ্মির 
উৎপত্তি করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার* সহিত নিউটনের এই 
সিদ্ধান্তের মিল দেখা যায় নাই। কাজেই, তাহাকে বঙ্জন করিতে 
হইয্যু্ছিল। ইহার ফলে গত শতাবীর মধ্যকালে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের 
জন্ম'হইয়াছিল। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ পদার্থকেই অল্লাধিক 
পরিমাণে রশ্রিবিকিরণক্ষম দেখিতে পাইতেছেন। এই রশ্িগুলি 
সাধারণ তাপ বা আলোকের রশ্মি নয়। পদার্থের দেছেরই অতি ক্ষত 
কণা রশ্মির আকার গ্রহণ করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলে। এগুলি 
বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত অণু অপেক্ষাও ক্ষত্্ । 

জড়পদার্থের বিয়োগধর্্রটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক 
পাত করিয়াছে । জগতের সমগ্র জিনিসই ধারে ধারে ক্ষয়প্রা্থ হইতেছে, 
এবং তাহাদ্রেই দেহের তন্মকণিকা হইতে নৃতন পদার্থের স্থ্টি হইতেছে। 
এই স্থন্দর জড়জগতের গলায় তলায় যে, এত ভাডাগড়া, জন্মমৃত্া, ঘাত- 
প্রতিঘাত, হাস্ত-ক্রন্দন নীরবে চলিতেছে, তাহ] বোধ হয় বিংশ শতাবীর 
জ্জানিকগণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া দ্েখাইতে পারিয়াছেন। তিথি, 
মাস, খতু, সম্বংসর, চেতন-অচেতন এবং প্রাণীউত্তিদ সকলই সেই 
ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িয়া এত সুন্দর এবং এত আনন্দময় হইয়াছে । 
তাই আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বকে সদ্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 
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পাতিয়া কান শুনিস না ষে 
দিকে দিকে গগন মাঝে 
মরণবীণায় কি স্থুর বাজে 


তপন-তারা-চক্ত্রেরে, 
্ঁ ক ক পু চে 
ছেড়ে দেবাপ ফেলে দেবার মরবারই আনন্দে রে!” 
যখন ওয়াটু ফাহেব বাম্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তখন জগৎ 
ব্যাপিয়া এক ভীষণ আনন্দকোলাহল উিত হইয়াছিল। কলের সাহায্যে 
অল্পব্যয়ে বছকাধায মম্পর্র হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্মগ্রসাদ লাত করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তখন হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিবার 
 স্থযোগ পান নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া কল হইতে কতটা কাজ 
আদায় করা গেল, তখন তাহা হিদাব করা যাইত না। শক্তি ওকাধোর 
মাপকাঠিও জানা ছিল না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মাপ-কাঠি গড়িয়া 
এখন শক্তি এবং কার্যযকে মাপিতে আরম করিয়াছেন। আজকাল 
বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট ষদ্থ বলিয়া যে সকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রযুক্ত 
শক্তির শতকরা কেবল ১৮ ভাগ মাত্র কাজে লাগে; অবশিষ্ট ৮২ ভাগ 
কলের অঙ্গ-প্রত্যঙগুলিকে বৃথা গরম করাইয়া ব্যয়িত হয়। ইহা দেখিয়া 
আধুনিক ধৈজ্ঞানিকগণ অবাক হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এই বাজে 
থরচের পরিমাণ কি প্রকারে কমানো যাইতে পারে, তাহাস্থির করিবার 
জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। | 
_ খ্রাণিদেহের মাংসপেশী খান্ত হইতে যে শক্তি আহরণ করে, তাহার 
সমশ্তটাই বাহিরের কাজে ব্যয় করে না। ইহার অনেকটা দেহের উত্তাপ 
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, রক্ষার জন্য বুঃটি হয়। তথাপি খান্ভ হইতে সংগৃহীত শক্তির অন্ততঃ 
শঙ্ঞঞ্জর] ২৫ ভাগ আমর] বাছিরের কাজে লাগাইতে পারি। একজাতীয় 
সমুব্রচর মৎস্য (1019080 7৫1) ইচ্ছামত শরীর হইতে বিদ্যুৎ নির্গত 
করিতে পারে। এই বিছ্যাতের ছারা তাহারা ক্ষুদ্র জলচরদিগকে বধ করিয়া 
আহার করে। সহজ অবস্থায় স্থক্ম তড়িদ-বীক্ষণ যন্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান 
পাওয়া ষায় না, কিন্তু শিকারের সময় উপস্থিত লইলেই মেরুদণ্ডের সায়বিক 
কোধনকল উত্তেজিত হইয়! হঠাৎ এত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ষে, দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। অথচ তড়িৎ উৎপন্ন করিবার“ জন্য মত্ত-দেহে কোন 
প্রকার জটিল যন্ত্র নাই. এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলে তাহার এক কণাও বৃথা 
তাপ উৎপাদন করিয়া ব)য়িত হয় না। জোনাকি-পোকা যে আলোক 
প্রদান করে তাহ! একেবারে তাপশন্ত । শক্তির যোল আনাই তাহাদের 
দেহের বাহুল) বঞ্চিত যন্ত্রধারা আলোকে পরিণত হইয়া! পড়ে । প্রক্কৃতি দেবী 
তাহার অস্তঃপরের নিভৃত কক্ষে বগিয়৷ যে কৌশলে বাজ্জে খরচ নিবারণের 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, বিংশ শতাবীর বৈজ্ঞানিকগণ এধন তাহারই 
সন্ধানে বভ্ত। জৈবপদার্থের অনুরূপ কোন জিনিস প্রস্তুত করিতে হইলে 
বৈজ্জানিকগণ যন্ত্রের এবং নানা রাসায়নিক দ্রবোর সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। কিন্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহে সেই বন্থকে অনায়াসে অতি 
ক্রত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই কাধ্যের জন্য বৈচ্যুতিক উনান্‌ বা 
সুসজ্জিত পরীক্ষাশাল! কিছুই আবশ্থক হয় না। প্ররুতি যে কৌশলে 
প্রত্যেক শঙ্িকণিকার সদ্ধ্যবহার করিতেছেন, তাহারই অন্থুকরণে 
যন্ত্গুলিকে বাহুল্যবর্জিত ও সরল করাই ষে প্রধান কর্তব্য, আধুনিক 
যুগের বৈজ্ঞানিকগণই তাহা বুঝিয়াছেন। 

গত শতাব্দীর শেষকালে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক গা রসাহেব চিনি 
হইতে সুরার উৎপত্তি পরীক্ষা করিতে গিয়] যখন জীবাণুর কার্ধ্যের স্ধান 
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পাইয়াহিলেন, তখন সেই জীবাণুর ভত্ লইয়া থে বিজ্ক মহাশাখ। 
গঠিত হইতে পারিবে, একথা কাহারও মনে হয় নাই। জীবাণুর (1380 80) 
নাম শুনিলেই আমর তাহাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপাদক এবং 
প্রাণীর পরম শত্রু ভাবিয়া! আতঙ্কিত হই। জীবাণু একজজাতীয় জীব 
নয়। প্রাণীর যে বৃহৎ বিভাগটিকে আমরা পত্তক্ষ বলি, তাহা যেমন ছোট- 
ঘড় নানা আকারের সহম্র সহ গ্রামী লইয়া গঠিত, জীবাণুও সেই প্রকারে 
এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম মাত্র। ইহাও নানা শ্রেণীর এবং নানা 
প্রক্কাতির আগুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত কয়েক বংসরের মধ্যে 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দেড়হাজার বিচিত্র জীবাণুর সন্ধান করিয়াছেন, কিন্ত 
এই বিশাল জীব-পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চাশটিকে মানবেরষশ্র 
বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে সুশীল এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের 
পরম কুইদ্‌। ইহাদের জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উচ্চতর 
জীবের কল্যাণ লাধনের জন্থই যেন ইহাদের জন্ম । কেহ বাষু হইতে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উত্তিদ্‌কে পুষ্ট করিতে ব্যস্ত, কেহ গলিত 
জীবাবশেষের বিশ্লেণ করিয়া মৃত্তিকাকে উর্বর করিবার জন নিযুক্ত। নদী, 
সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ের জলরাশিকে যে আমরা এত নিশ্মল দেখি, তাহাতেও 
জীবাগুর হন্তচিহ্ন বর্তমান। আধুনিক চিকিৎসকগণ এই সকল ক্ষুপ্ 
জীবের জীবনের ইতিহাস অঙথুন্কান করিয়াই আজকাল নানা উষধের : 
আবিষ্কার করিতেছেন, এবং অঙ্গে সঙ্গে ব্যাবি্রস্ত সহস্র সহস্র নরনারীর 
রোগ-যাতনা দুর হইয়া গড়িতেছে। ব্যবসায়-বাণিজোর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেও ইহাদের অশেষ মল কার্য; ধর! পড়ে। গ্থ প্রস্তুত, দধি, 
ক্ষীর ও মাথন উৎপাদন, এমনি কি, উতকষ্ট রুটি প্রস্তুত প্রকরণেও 
বিশেষ বিশেষ জীবাণুর বিচিত্র কাধ্য দেখা যাই.৩ছে। জীবাণুবিদূগণ : 
এখন জীবাণুগুলির মধ্যে যেগুলি গুশীল, তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে 
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শিখিয়াছেনু শর্। লালন পালন করিয়া তাহাদিগকে নানা কাজেও 
জঞ্জাইতেছেন। 

কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা! আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ণের কতটা 
স্থবিধা হইল, ইহাই বিবেচনা করিয়া 'আনিঞাবের মুলা নির্ধারণ করা 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে বিজ্ঞানের মাপদণ্ড বলিয়া 
্বীকার করা যায় না। শ্বীকার করিলেই বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা 
হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো করিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
মধ্যে কোন দার্থক্যই খু'জিয়া গাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিতই 
পরিচয় স্থাপন করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত হৃষ্টির মহিম! 
দে্ধোয়। তাহাই বিজ্ঞান যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি কেবল জ্ঞানী 
নহেন, জ্ঞানের বুদ্ধি করাও তাহার একটা কাজ। আধুবীক্ষণিক জীবাণুর 
সাভায্যে উৎকৃষ্ট দি প্রস্তত হইল কি না, কেবল তাহ! দেখিয়াই আধুনিক 
বিজ্ঞানে জীবাগুতত্বের স্থান নির্দেশ করিলে চলিবে না। জীবাণুর 
আবিষারে প্রার্কৃতিক কার্ধের যে-নকল কৌশল জান! গিয়াছে, কেব্ল 
তাহাদেরি গুরত্ব দেখিতে হইবে। জীবাণুতত্ব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়াছে। আমরা কেবল এই জগ্ই জীবাণুতত্বকে আধুনিক বৈচ্ঞানিক 
যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিতেছি । 
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